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নিবেছিন 


শ্রীগুরুভগবানের অসীম কৃপায় গীতান্ুবচনের তৃতীয় 
খণ্ডও ( তৃতীয় ষটুক) প্রকাশিত হইল। গীতা, উপনিষৎ 
এবং ব্রহ্গাসথত্রকে প্রস্থানত্রয় বলে। এই প্রস্থানত্রয় স্বাধ্যায়- 
গ্রন্থ। আচার্ষমুখে এই প্রস্থানত্রয়ের. ভাষ্য বা রাহস্তিক 
অর্থ শ্রবণ করিয়া মনন করিতে হয়। সৌভাগ্যবশত 
আচার্য শ্রীমৎ অনির্বাণজীর নিকট হইতে প্রশ্নের মাধ্যমে 
গীতোপনিষদের মর্মব্যাখ্যান অবগত হইয়া ধন্য কৃতকৃতার্থ 
হইয়াছি। 

গীতাকে উপনিষদ্‌ বলা হয়। বেদেরই অন্ত্যভাগ উপনিষদ্‌। 
গীতার বনু পরিভাষারই উৎস বেদ । গীতাব্যাখ্যায় বেদের 
জ্তান অপরিহার্য। বেদজ্ঞানের আলোকে গীতার ব্যাখ্য। 
কমই দেখিয়াছি। গীতান্ুবচনের ব্যাখ্যাকে এই দ্দিক 
দিয়া অভিনবই বলিতে হইবে। ক্রমসোপানন্তায়ে প্রথম 
ফটক হইতে দ্বিতীয় ষট্‌্ক, দ্বিতীয় ষট্‌ুক হইতে তৃতীয় 
ষট্‌কের আলোচনা গভীর, গভীরতর এবং গভীরতম 
হইয়াছে। গীতার তত্ববোধার্থ প্রত্যেক স্বাধ্যায়ীরই 
গীতান্থুবচন পাঠযোগ্য । উপনিষদের রহস্যব্যাখ্যাও প্রস্তুত 
হইতেছে। যথাসময়ে তাহার প্রকাশের ইচ্ছাও আছে। 


খঝতস্তরা 
৫২; ঠাকুরবাটী ্্ট ] স্বামী সত্যানন্দ 
শরীরাম্পুর : হুগলী 


গীতানুবচন 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


প্রশ্ন 
“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজজ্ঞানং মতং মম” (১৩।২)। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের 
জ্ঞানকেই ভগবান্‌ প্ররুত জ্ঞান আখ্যা দিয়াছেন। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ের জ্ঞান 
বলিতে কি বুঝিব? ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের একটু 
বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়। 


উত্তর 


ত্রয়োদশ অধ্যায় হতে গীতার তৃতীয় ষট্ক আরম্ভ হল। 
মানুষের জানবার বিষয় তিনটি__নিজেকে জানা, ঈশ্বরকে জান। এবং 
পাওরা, আর সেই আলোকে জগৎকে জানা । প্রথম ষট্‌ুকে বিবৃত 
হয়েছিল যোগের দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভের উপায়, দ্বিতীয় ষট্‌কে 
ভক্তির দ্বারা তাকে পাওবরার উপায়। দ্বিতীয় ষট্‌কের মত এই 
যটুকটিও ভগবান্‌ শুরু করলেন আপনাথেকে_-অুনের কোনও 
প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখে। গীতার প্রাচীনতম ভাষ্য শঙ্করের। 
তাতে অর্জনের প্রশ্নের কোনও উল্লেখ নাই। নিজেকে জানলাম, 
তারপর সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে তাকে জানলাম এবং পেলাম। 
মনে হতে পারে, এইখানেই আমাদের চরম কৃতকৃত্যতা। ভগবান্‌ 
বললেন, ছা৷ নয়, এরপর ওই জ্ঞান আর বিজ্ঞান আশ্রয় করে জানতে 
হবে জগংকে। তবে জানা পুর্ণ হবে। তার জন্যই এই তৃতীয় 
ষট্‌কের আরম্ত। ও 


২ গীতাম্থবচন 


জগতজ্ভানের স্বরূপ হল ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্জের জ্ঞান। আর 
স্ত্রীকৃষ্ণের মতে এই জ্ঞান তার অনুমোদিত অতএব পরম জ্ঞান 
(১৩২)। 

বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ক্ষেত্রের উপমাটি বেদে আছে। ক্ষেত্রজ্দের 
জায়গায় সেখানে ছুটি সংজ্ঞা আছে_ক্ষেত্রপতি আর ক্ষেত্রবিং। 
পরমপুরুয ক্ষেত্রপতি, আর আত্মবিৎ এবং ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ক্ষেত্রুবিৎ। 
শ্বীতার সংজ্ঞাটিতে বেদোক্ত ছুটি ভাবনারই সমাহার ঘটেছে। 

সাংখ্যদৃষ্টিকে অনুসরণ করে গীতায় প্রকৃতিকে বল হয়েছে ক্ষেত্র 
আর পুরুষকে ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩।১৯)। কিন্তু গীতায় প্রকৃতি ভগবানের 
আত্মপ্রকৃতি (৪1৬, %৪-৫), অতএব স্বরূপত চিন্মঘী। অন্যাত্র ভগবান্‌ 
এই ক্ষেত্র বা প্রকৃতিকে বলেছেন, “মহদ্ত্রক্ম'রূপ তার যোনি, যাতে 
তিনি পিতারূপে বীজাধান করেন (১৪।৩-৪)। আবার পুরুষ যেমন 
রষ্টা, তেমনি ভোক্তা! এবং মহেশ্বরও অর্থাৎ দ্রষটত্ব ভোক্তৃতব এবং কর্তৃত্ব 
এই তিনেরই অবাধ সমাবেশ হয়েছে তার মধ্যে (১৩২২ )। 

এই প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ৰের সংযোগ হতে স্থাবরজজম 
সমস্ত সত্বের সপ্তনন হয়েছে (১৩২৬)। বিশ্বলীলায় প্রকৃতি 
কর্তৃত্বের হেতু, আর পুরুষ ভোক্তৃত্বের হেতু (১৩২০ )। হেতু হল 
প্রয়োজক অর্থাৎ যে কোনও একটা-কিছু ঘটিয়ে তোলে ন্বতন্ত্ 
থেকে। 

বিশ্বলীল। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্জের সংযোগের লীলা | এই লীলাকে 
আমর! সবচাইতে নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি আমাদের 
নিজেদের মধ্যে। বেদে একে বলা হয়েছে অধ্যাত্মদৃষ্টি, যার মূলে 
আছে অধিদৈবতৃষ্টি অর্থাৎ বিশ্বে দেবলীলার প্রত্যক্ষ । 

অধ্যাত্বদৃষ্টিতে আমাদের শরীর হল ক্ষেত্র, আর শরীরকে যিনি 
জানছেন, তিনি হলেন ক্ষেত্রজ্ভ (১৩১)। তাইতে জীবমাত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ, 
কেননা শরীরের মধ্যে যা ঘটছে না-ঘটছে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার 
আছে। কিন্তু এজ্ঞান সবপময় সম্পূর্ণ জ্ঞান নয়_এ ষেন সূর্যের কাছ 


১২ ত্রয়োদশ অধ্যায় ৩ 
থেকে ধার 'কর! ঠাদের আলোর মত। তাই যিনি সমস্ত তমিআার 
পারে জ্যোতির জ্যোতীরূপে সবার হৃদয়ে অবস্থিত (১৩১৭ ), সেই 
পরমপুরুষই যথার্থ ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ক ( ১৩২ ), 
সবার হৃদয়ে থেকে সবাইকে যন্ত্রারটের মত ভ্রামিত করছেন 
(১৮৬১)। তাই তিনি ক্ষেত্রপতিও। তাকে জানলেই তবে ক্ষেত্র 
এবং ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান পূর্ণ হয় (তু. ১৩১২ )। 


আবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ক্ষেত্র বলতে শুধু স্কুল শরীরটিকে বুঝলেই 
চলবে না। বুঝতে হবে পঞ্চভূত, ইন্ড্রিযশক, ইচ্ছা-দেষ এবং 
সুখ-ছুঃখরূপ মনোবৃত্তিঃ অহঙ্কার, বুদ্ধি, এদের “সংঘাত' কি-না বিশেষ 
কোনও লক্ষ্যসিদ্ধির জন) জমাট বীধা (012101596101) ) এবং 
“ধুতি কি-না এদের ক্রিয়াকে ওই লক্ষ্যের দিকে চালিয়ে নেওবা ওদের 
রাস টেনে রেখে (তু. ১৮।৩৩), আর এ সব-কিছুর মধ্যে হেতুরূপে 
পরিব্যাপ্ত এক “চেতনা” আর সেই চেতনার পঞ্চেক্দ্িম়গোচর বিষয়__ 
এইসব নিয়ে তৰে “ক্ষেত্রের, মোটামুটি পরিচয় (১৩।৫-৬)। এক-' 
কথায় ক্ষেত্র এখানে ব্যগ্টি জীবের সমগ্র জগৎ_-তার আত্মচৈতন্যের 
্রীক্ষেত্র, যার অধিষ্ঠাতা অন্তধামী জগন্নাথ | বস্তত এই ক্ষেত্র তারই, 
তাই তার আরেক সংজ্ঞা “ক্ষেত্রী_যার মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্রপতি 
এই ছুটি ভাবনার সমাহার ঘটেছে। এক ন্ূর্য যেমন সমস্ত লোককে 
প্রকাশিত করে, তেমনি এই ক্ষেত্রী সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করছেন 
একাধারে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ক্ষেত্রপতি হয়ে ( ১৩/৩৩)। 


ক্ষেত্রজ্ঞ জীব ওই ক্ষেত্রপতিরই আত্ম-বিভূতি। চিদ্বীজরূপে 
তিনিই সব ক্ষেত্রে অস্কুরিত হচ্ছেন। অঙ্কুর একদিন বনস্পতি 
হবে, জীব একদিন ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রপতিকে জেনে তারই মত ক্ষেত্র- 
পতি হয়ে তার ভাব লাভ করবে--এই তার দিব্য নিয়তি (১৩/১৮)। 
এই নিয়তিকে সার্থক করবার জন্াই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের বিজ্ঞান আমাদের 
অপেক্ষিত। 


৪ গীতান্থবচন 

গোড়ায় এই জ্ঞান পেতে হবে বিবেকের দ্বারা । সামান্যত 
ক্ষেত্রজ্ঞ হলেও ক্ষেত্রের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি, তাই আমরা 
সত্যকার ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রপতি নই। ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রজ্ঞকে-- অথবা 
সাংখ্যরীতিতে অপর! প্রকৃতি হতে পুরুষকে _আলাদা করে জেনে 
প্রকৃতির বন্ধন হতে আমাদের মুক্ত হতে হবে (১৩৩৪ )। তবে 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ৰের বিজ্ঞান আমাদের অধিগত হবে। 


প্রশ্ন 

“এতজ, জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোইন্তথা” (১৩।১২ )। আত্মজ্ঞানের 
সাধন-তালিকার তাৎপর্য কি? এখানে তো জ্ঞান জন্য অর্থাৎ করণ-সাপেক্ষ 
বা সাধন-সাপেক্ষ হইয়া গেল। জ্ঞান জন্যপদার্থ নহে, শাস্ত্রে ত এইব্ধপ 
কথাও আছে--“সংবিদেষা ত্বয়ংপ্রভা” | 


উত্তর 


জ্ঞান” বলতে এখানে বুঝতে হবে জ্ঞানের সাধন। অবশ্য 
তার ফলে যে-উপলব্ধি, তা-ও জ্ঞান। তার কথা পরে আছে 
(১৩১৭ )। 

এই সাধনগুলির মধ্যে একটা ভ্রম আছে__যদিও অক্রমে সাধনাও 
বিরল নয়। ক্রমটি এই : 

প্রাণের প্রবেগে ঝৌকের মাথায় সংসার করি--প্রথমটায় তার 
মধ্যে দোষের কিছুই দেখতে পাই না। কিন্তু একদিন প্রবেগ মন্দীভূত 
হয়, জরা আর ব্যাধি এসে দেহকে আক্রমণ করে। সামনে মৃত্যুর 
বিভীষিকা । পিছনপানে তাকিয়ে দেখি, দেহের বৈকল্য ছাড়। মনের 
দুঃখেও কিছু কম নাজেহাল হইনি। মৃত্াতে সব ছুঃখের শাস্তি। 
কিন্তু মৃতু)র পর আবার জন্ম আছে। আর জন্মালেই ছুঃখও আছে। 
জন্মজন্মান্তর ধরে একটা! ছুঃখের চাক এমনি করে ঘুরছেই। 

সময় থাকতে ,সবার এট। খেয়ালে আমে না। যার আসে, 

ংসার-সম্পর্কে তার আর মোহ থাকে না, সংসারের দোষগুলি সে 


ত্রয়োদশ অধ্যার ৫ 


স্পষ্ট দেখতে পায় (১৩৮ )। দোষানুদর্শনের ফলে আসক্তি শিথিল 
হয়ে যায়, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে আর তেমন করে আকড়ে পড়ে থাকতে 
ইচ্ছা করে না (১৩৯)। মনের বৈরাগ্য ইন্ড্রিয়েও সংক্রামিত 
হয়_বিষয়ভোগ যেন আলুনি লাগে (১৩/৮)। যে-অহঙ্কারের 
বশে এতদিন সে আত্মাভিমান আর দন্ত নিয়ে মাথা উচিয়ে চলত 
সবার মধ্যে, সে-মাথা যেন কোথাও লুটিয়ে পড়তে চায় (১৩৮) । 
এবার প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন আর সেবার আকুতি নিয়ে (তু. ৪1৩৪) 
কোনও দিশারীর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে । 

আচাধোপাসনা হতেই শুরু হল নতুন ভন্ম, অভ্যস্ত প্রাকৃত 
জীবন পিছনে পড়ে রইল। সংসার যেমন ছিল তেমনি আছে, 
কিন্তু উপাসকের ভিতরটা একেবারে বদলে গেছে। শুচি ও শ্রীমান্‌ 
আচার্ষের সংস্পর্শে নিজের অন্তরও তার শুচি হয়েছে, আর তাইতে 
তা স্থিরও হয়েছে । আত্মান্ুসন্ধিংসার ফলে ইন্ড্রিয়সংযমণও সহজ হয়েছে 
(১৩৭ )। কারও প্রতি আর বৈরভাব নাই, মানুষের গুরুতর 
অপরাধও যেন অনায়াসে ক্ষমা করা যায়। ইঠ্টানিষ্ট যা-ই আস্মক 
না কেন, চিত্তের সমতা আর তাতে নষ্ট হয় না (১৩।৯)। কি 
করে জীবন যেন খজু আর সহজ হয়ে গেছে। বাইরের জগংটার 
উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার ভাবটা আর নাই, এখন আপন মনে 
একলা কোথাও থাকতেই ভাল লাগে, জনসঙ্গেও আর তেমন রুচি 
নাই (১৩১০ )। এখন দিনে-দিনে নিজের স্বরূপ নিজের কাছে 
স্পষ্ট হয়ে উঠছে, সব-কিছুর আসল তত্বটা যে কি তা জানতে আর 
বুঝতে এখন বাকী নাই। তাইতে চিত্ত এখন প্রসন্ন এবং বুদ্ধিও 
স্থির (তু. ২৬৫ )। আর স্থির বুদ্ধির সেই প্রসাদের পরিপাকে 
ধীরে-ধীরে বিকশিত হয়েছে ভগবানে অব্যভিচারিণী অনন্যা ভক্তি, যা 
জীবের পরম পুরুষার্থ ( ১৩1১০ )। 

বিষয়াসক্তি হতে ভগবদ্ভক্তিতে উত্তরণের এই ছক। এই 
সাধনাকে বল। হয়েছে জ্ঞান। জ্ঞান__সাধন সাধ্য এবং সিদ্ধি তিনই 


৬ গীতান্বচন 

হতে পারে। জ্ঞানন্রূপে পরমপুরুষ আমাদের সাধ্য বা জ্ঞেয়। 
তাকে পাওবার যে-সাধনা, তা-ও জ্ঞান। আবার প্রাপ্তিও জ্ঞান। 
প্রাপ্তির গোড়াতে আয়াস থাকে । তখন জ্ঞান জন্য । সেটা তে 
দোষের নয়। প্রাপ্তি যখন অনায়াস হয়, তাতে নিত্যস্থিতি হয়, 
তখনই জ্ঞান “সহজ'। তখন বোধ হয়, এজ্ঞান আমার স্বরূপ বা 
স্বভাব। স্বরূপ কখনও “জন্ হতে পারে না। এই অজন্য অতএব 
সহজ শ্বরূপ-জ্ঞানকে বল! হয় সন্বোধি__রামকষ্ণজদেব যাকে বলতেন 
“বোধে বোধ হওরা', ওই সহজে পৌছবার জন্তই অতথানি 
কসরত করতে হয়। তাও জ্ঞান, এবং তা সাধনা বলে জন্য। 
উপনিষদে প্রজ্ঞান একাধারে প্রমাণ প্রমেয় এবং প্রমা। (তু. 
প্রজ্ঞানেনৈনম্‌ আপ্র,য়াৎ ২ আবার “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ।) একেবারে 
সোজান্থজি প্রজ্ঞান দিয়েই প্রজ্ঞানকে পাওরার পথও আছে__ 
যেমন শুকদেব পেয়েছিলেন। কিন্তু তার অধিকারী অতি বিরল। 
ব্যাপারটা সূর্যের আলোয় ফুল ফোটার মত। ক্ষণেকের জন্য এমন- 
. একট! অবস্থা সবারই আসতে পারে, কিন্তু তা থাকে না। উপনিষদ 
উপম। দিয়েছেন বিদ্যুতের উন্মেষ আর নিমেষের। জন্য জ্ঞানকে 
পতগঞ্জলি বলেছেন 'শ্রুতান্ুুমানপ্রজ্ঞ”। কিন্তু উপর দিক থেকে 
দেখতে গেলে ছুইই প্রজ্ঞা । 


প্রশ্ন 

পরত্রহ্দ সংও নহেন, অসৎও নহেন_-তবে কি? বেদে উপনিষদে তো! 

্রক্ষকে কোন জায়গায় সংও বলা হইয়াছে, আবার অসৎও বল! হইয়াছে। 
| উত্তর 

জ্ঞানের সাধনায় যিনি জেয়, তিনি ব্রহ্ম। আবার তিনি 
জ্তানও। তাহলে আমার জ্ঞান দিয়েই আমি তাকে পাই জ্ঞানরূপে। 
তখন তার জ্ঞানে আমার জ্ঞান মিলিয়ে যায়। যেমন সূর্যোদয়ের. 
আগে শুকতারা দেখে মনে হয়, এবার স্থর্য উঠবে। "শুকতারাই 


জ্রয়োদশ অধ্যায় থু 


যেন বলছে, “আ জ্যোতিরেতি'_-ওই যে আলো! আসছে । কিন্তু 
শুকতারার আলো সুর্যেরই আলো। সূর্য উঠলে পর শুকতার! 
তার আলোতে মিলিয়ে যায়। যতক্ষণ সে বলতে পারছিল, “ওই 
যে আলে। আসছে", ততক্ষণ তার কাছে আলে। “সৎ কিনা! আছে। 
যখন ওই আলোতে সে মিশে গেল, তখন সেও নাই, কাজেই তার 
দেখা আলোও নাই । তার দিক থেকে আলো 'অসং' কিন। নাই। 
কিন্ত আসলে আলো! নিত্য-সং__শুকতারার আলো দিয়ে তার 
স্বরূপের বিচার চলে না। তাই সে “সৎও নয়, “অসৎও নয়। 
অর্থাৎ সে যে কি তা বল! যায় না, সে অনির্বচনীয়। তেমনি 
আমাদের জ্ঞানের দিক থেকে ব্রহ্ম অনির্চনীয়। আমাদের জ্ঞান 
দিয়ে তাকে মাপা যায় না$ কিন্ত তবুও বোধে তার বোধ হয়। 

সং আর অসৎ একট! বিকল্প। তার চারটি কোটি সম্ভব । 
যেমন (১) “সং, (২) অসৎ ; আবার (৩) “সৎ ও অসৎ একসঙ্গে ; 
আবার (৪) “সৎও নয়, অসংও নয়*। এই চারটি কোটির প্রত্যেকটি 
্রন্ম সম্বন্ধে খাটে । তবুও তার পার পাওর। যায় না। তাই বল! হয়, 
তিনি *সংও নন, “অসৎ'ও নন ; আবার “সদসৎও নন, “ন সৎ নাসৎ'ও 
নন। অর্থাৎ তিনি যে কি তা৷ বল! 'তো যায়ই না, বোধেও তার কূল 


মেলে না। 
কেউ বললেন, ব্রন্মা জ্যোতিস্বরূপ-_ যেন স্থর্য। তার কাছে ব্রহ্ম 


“সং । কেউ বললেন, স্র্যও ডুবে যায়, থাকে আকাশ; ওই 
আকাশই ত্রক্ম। তার কাছে ব্রহ্ম “অসৎ । কেউ আকাশ আর 
সূর্যকে একসঙ্গে ধারণ। করে বললেন, ব্রহ্ম স্র্যও আকাশও। তার 
কাছে ব্রহ্ম “সদসৎ। সৎ আর অসং-এর দ্বৈত পার হয়ে কেউ 
বললেন, তিনি সংও নন অসংও নন--তিনি এমন একট।-কিছু যা 
থেকে ওই সং আর অসং ছুইই বেরিয়ে এসেছে । 

চারটি অন্ুভবই সত্য, বেদে-উপনিষদে চারটিরই বিবৃতি আছে 
(দ্র “সখ ঝ. ১/১৬৪।৪৬ 3. “অসৎ ১০1৭২।২-৩/ “সৎ ও অসৎ 


৮ গীতান্ছবচন 
১০।৫।৭ ১ “সংও নয়, অসংও নয়” ১০।১২৯।১ ইত্যাদি $ আরও দ্র. 


তৈউ., ছা'*, স্বে'*-)। অন্ুভবগুলি যেমন পৃথক্-পৃথক্‌ দৃষ্টিতে সত্য, 
তেমনি আবার একযোগেও সত্য । তবুও তার কুল পাওরা! যায় না। 


প্রশ্ন 
'সর্বেন্িযগ্ুণাভাসং সর্বেক্র্িয়বিবজিতম্” *(১৩।১৪)--এই গ্লোকটির 
বহস্তার্থ কি? “নিগুণং' অথচ “গুণভোক্ত চ'__ইছা সম্ভব হয় কেমন করিয়া ? 


উত্তর 

ব্রহ্ম সংও নন, অসৎও নন। আবার তিনি সৎ এবং অসং 
ছুিইই। য। আমাদের ইন্ড্রিয়ের গোচর, তা সং। যা ইন্দ্রিয়ের 
অতীত, তা অসং। বেদ যখন বলেন, “পুরুষ সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ 
এবং সহত্রপাং--সবদিক থেকে এই ভূমিকে তিনি আবৃত করে 
আছেন, তখন বেদ “সদত্রত্ষের'« কথা বলেন। তখন “সর 
খল্িদং ব্রহ্ম'-_-এই যাঁঁকিছু সবই ত্রহ্দ। এই যা-কিছু, তা 
আমাদের ইন্্রিয়বোধের বিষয়। তা ব্রন্মাই। কিন্তু আবার তিনি 
“অত্যতিষ্ঠদ দশানুলম্*”_একে দশ আঙুল ছাপিয়ে আছেন। 
সেটি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের অতীত। তাই ব্রহ্ম তখন অসং- 
কল্প। | 


আবার ওই অসৎ থেকেই সত্রূপে তিনি আবির্ভূত হচ্ছেন। 
সংরূপে যেন তার সীমা আছে-_-আমাঁদের ইক্দ্রিয়গোচরতার 
সীমা । কিন্তু অসংরূপে তিনি অসীম-- সেখানে চোখ যায় না, 
বাক্‌ যায় না, মনও যায় না। অথচ তখনও ত্রন্মের বোধ হয়। 
এই বোধ ইন্দ্রিয়বিবজিত বোধ। অথচ ওই অতীন্দ্রিয় "হতেই 
ইন্ড্িয়গুণ বেরিয়ে আসছে জাগ্রতে। তাহলে অবস্থাটিকে বল৷ 
যেতে পারে ইন্দ্রিয়বিবঞিত হলেও ইন্্রিয়গুণের- আভাসযুক্ত। 


অরয়োদশ অধ্যায় ৯ 


এই আভাসটি ইন্দ্রিয়ের শক্তিবূপ। -শক্তির উন্মেষে স্ষ্টি, ব্রহ্ম 
তখন জদ্রূপ। শক্তির নিমেষে প্রলয়, ব্রহ্ম তখন অসদ্রূপ। 
কিন্তু শক্তির নিমেষেও তিনি শক্তিহীন নন। উন্মেষের উন্মখীনতা 
তখনও আছে। তাকেই বল! হচ্ছে ইন্দ্রিয়বিবঞ্জিত ইন্দ্রিয়গুণাভাস। 
যেমন দেখি ভ্রণে বা বীজে। নীলাচলের জগন্নাথবিগ্রহে দেখি 
এই ভাবনার শিল্পরূপ। 


ব্রহ্ম যুগপৎ সৎ এবং অসং। ছুটি শ্লোকে তারই বিবৃতি। 
'যেমন তিনি বিশ্বরূপ, তেমনি তিনি অরূপ। বিশ্বরূপে চলছে 
তিন গুণের লীলা। এই লীলারস তিনি আস্বাদন করছেন প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠিত থেকে। ভাই তিনি গুণভোক্তা। কিন্তু সেইসঙ্গেই তিনি 
বিশ্বাতীত অরূপ। বিশ্বের অতীতে গুণলীলা নাই। তাই তিনি 
নিগচণ। তিনি যেমন নিগুণ, তেমনি গুণভোক্তাও। পর্যায়ক্রমে নয় 
_যুগপৎ। নিগুণে-সগ্চণে বিবাদ বাধায় প্রাকৃত মন-বুদ্ধি। উপ- 
নিষদে তাকে বলা হয়েছে পাপবিদ্ধ, অতএব দ্বৈতদর্শা । শুদ্ধ 
বুদ্ধি অদ্বৈতদর্শা। দ্বৈতকে কুক্ষিগত করেই সে অদ্বৈতকে দেখে । 
অদ্বৈত একদিকে যেমন দ্বৈতকে ছাপিয়ে আছে, আরেকদিকে তেমনি 
তাকে ধরেও আছে। তাইতে বল! হচ্ছে, ব্রহ্ম 'অসক্ত' অথচ 
“সর্বভূৎ-সবাইকে তিনি ধরে আছেন, অথচ কোথাও জড়িয়ে 
যাচ্ছেন না। নিগুণ বলেই 'জড়িয়ে যাচ্ছেন না, আবার গুণ- 
(ভোক্ত। বলেই সর্বভূৎ। 


এই দৃষ্টিই অখণ্ড ব্রহ্মদৃষ্টি_নিগুঁণে-সগ্ডণে ভাগাভাগি করে 
পর্যায়ক্রমে খণ্ডের দর্শন নয়। প্রথমে নিগুণে যাবার সময় সগ্ুণকে 
“নেতি নেতি' বলে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কিন্তু নিগুণে স্থিতি 
হলে দেখি, ওথেকেই জগ্চণ বেরিয়ে আসছে। নিগুণ তখন 
সগচণের সাধক-__বাধক নয়। 


এই অখণ্ড বোধটিই পরবর্তী শ্লোককয়টিতে প্রপঞ্চিত হয়েছে । 


১০ গীতান্ছবচন 
প্রশ্ন 
জ্ঞানং জয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্ত বিষ্টিতম্চ (১৩।১৭)__গীতার এই 
শ্লোকটির তাৎপর্য কি? জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্যরূপে সকলের হৃদয়ে 
তিনি অধিষ্টিত আছেন। প্রত্যেকটি শব্দের বিশ্লেষণ করিবেন কি? 


উত্তর 


এই শ্লোকটির তাৎপর্য মোটামুটি আগেই বলা হয়েছে। ব্রন্ষের 
স্বরূপলক্ষণ হল, তিনি "জ্ঞান কিনা অখগুচৈতন্তন্বরপ | 
ভ্হানগম্য' শব্দের জ্ঞান বোঝাচ্ছে জ্ঞানের সাধনাকে, জে-সাধনা। 
করবে জীব। এই জ্ঞান ব৷ জ্ঞানের সাধন কি, তা সবিস্তারে 
আগেই বল! হয়েছে (১৩।৭-১১)। এই জ্ঞান দ্বারা তিনি “জ্বেয়” 
অর্থাৎ জ্ঞানরূপে সর্বজীবের পরম পুরুষার্থ। তাকে জানতে হবে 
বাইরে নয়, অন্তরে__কেনন। আমার যে-জ্ঞান, ত৷ তারই জ্ঞানের 
বিভাব। আমার জ্ঞান জ্যোতি, তিনি সেই জ্যোতির জ্যোতি 
(১৩১৭ )। তাইতে তিনি আমাদের সবার হৃদয়ে “বিষ্টিত' কিন! 
বিচিত্রূপে অবস্থিত। তারই জ্ঞানের আলো সবার মধ্যে--রামকৃষ্ণ- 
দেবের ভাষায় “কোথাও একটা বাতি, কোথাও বা! আঠারট। 
বাতি'। আমার যে-আত্মজ্ঞান, তা সাধনায় রূপান্তরিত হবে৷ 
তার তত্জ্ঞানে (১৩।১১)। আর এই আত্মজ্ঞানসহচরিত ব্রহ্গ- 
জ্ঞানে জগতেরও তত্বজ্কান হবে-যা গীতার তৃতীয় যট্‌কের 
প্রতিপান্)। 

জ্বেয়রপে তিনি সাধ্য, আর জ্ঞানরূপে তিনি সাধন ও সিদ্ধি 
ছুইই--একথা আগেই বলেছি। 


প্রশ্ন 


উপত্রষ্টা, অন্ুমস্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা কি এক? 
এই দেহের মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের কার্য কি? 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ু ১১ 
উত্তর 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্রের জ্ঞানকে সাংখ্যের দিক থেকে প্রকৃতি-পুরুষের 
জ্ভানও বল যেতে পারে €(১৩।১৯-২৩)। তবে গীতোক্ত সাংখ্য- 
দর্শনে অপর! প্রকৃতি স্বরূপত পরমপুরুষেরই প্রকৃতি অতএব 
চিন্ময়ী, জড়ের ক্রিয়া! হয় চেতনারই ঈক্ষায় এবং প্রেষণায়-_-এই 
কথাগুলি মনে রাখতে হবে। 


এখানে ক্ষেত্রজ্ঞের আমরা তিনটি পরিচয় পাচ্ছি। প্রথমত, 
শরীর ক্ষেত্র এবং তাকে যিনি জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ (১৩১ )। 
এই ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাকৃত জীব এবং আত্মবিৎ পুরুষ ছুইই হতে পারেন। 
শেষোক্ত ক্ষেত্রজ্রকে খক্সংহিতায় ক্ষেত্রবিৎ বগা হয়েছে--এও 
বলেছি। 


কিন্ত আসল ক্ষেত্রজ্ভ__এমন-কি প্রাকৃত জীবের মধ্যেও সত্যকার 
ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন ঈশ্বর, যিনি সর্বভূতের হৃদ্‌দেশে যন্ত্রিরপে অধিষ্ঠিত 
(১৮৬১ )। তাকে আবার ছুদিক থেকে দেখা যেতে পারে 
ব্রহ্মরূপে এবং পরমাত্মরূপে । ব্রহ্মরূপ ক্ষেত্রজ্ত আমাদের জেঞেয়, 
জ্ঞানগম্য এবং চরমে জ্ঞানস্বরূপ (১৩।১৭ )। তিনিও সবার হৃদয়ে 
অধিষ্ঠিত, তা না হলে তিনি জ্ঞানগম্য হতেন না, তার অপরোক্ষ 
জ্ঞানও সম্ভব হত না। তিনি সর্বভূতের বাইরে-ভিতরে, সবার 
মধ্যে অবিভক্ত থেকেও যেন বিভক্তবৎ তিনি অচর আবার চরিফু, 
সব-কিছুর উদয় এবং বিলয় তাতেই, তিনি একাধারে বিশ্বরূপ 
এবং বিশ্বাতীত ইত্যাদি (১৩।১২-১৭)। তার একটি বিশিষ্ট 
পরিচয় হল, তিনি সর্বাধার। যেমন একই সমুদ্র থেকে তরঙ্গ ফেনা 
বুদ্বুদ্রূপে অগণিত বৈচিত্র্যের বিস্তার, তেমনি তাহতে ভূত- 
গ্রামের বিস্তার (১৩৩০ )। সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আধাররূপে এক 
নিধিশেষ ব্যাঞ্চিচৈতন্ত-_যেন আকাশের মত, এই তার অনুভব । 
ক্ষেত্রজ্ঞের এই দ্বিতীয় পরিচয়। 


১২ গীতান্বচন 

এই “অব্যয়, অর্থাৎ অক্ষর ত্রহ্মই পরমাত্মরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ_ ক্ষেত্রজ্ঞের 
এই তৃতীয় পরিচয় (১৩।৩১)। প্রকৃতি-পুরুষের ভাবনা থেকেই 
পরমাত্মার ভাবনা এসেছে। পুরুষ চৈতম্থ, আর প্রকৃতি শক্তি। 
ছুটিতে একটি অনাদি মিথুন। পুরুষের অধ্ক্ষতায় গুণক্ষোভের 
মাধ্যমে প্রকৃতি জগৎজোড়। বিকৃতি স্থ্টি করে চলেছেন (১৩১৯; দ্র. 
৯১০ )| এই পুরুষ পরমপুরুষ, আর প্রকৃতি তার নদীয়া মামিকা' 
প্রকৃতি (৯/৭-৮) অথবা পরমা প্রকৃতি। আবার পরমপুরুষই 
বুধ প্রজাত হয়ে জীব হয়েছেন। পুরুষ যখন জীব, তখন তার মধ্যে 
প্রকৃতির অপরা এৰং পরা--এই ছুটি বিভাব। অপরা প্রকৃতিতে চলছে 
জীবের. যন্ত্লীলা, কিন্তু তা বিধৃত রয়েছে পরা প্রকৃতিতে ( ৭৪-৫ )__ 
যা জীবচেতনার উৎক্রান্তির হেতু । বেদে তাঁকে বলা হয়েছে 
প্রজ্ঞানের “আবিস্তরতা” অর্থাৎ ক্রমিক উন্মেষ (এতরেয়ারণ্যক ১।৩২)। 
চরম প্রজ্ঞান জীবের আত্মান্ুভবে _যা সিদ্ধ হয় অপর প্রকৃতি হতে 
আত্মচৈতন্তকে বিবিক্ত করে। ব্যগ্টি-জীবের এই অনুভব । আর বদ্ধ- 
মুক্তনিবিশেষে সমষ্টি জীবাত্মার যে-অন্ুভব, তা-ই হল পরমাত্মার 
অন্ুভব। 

একই পরমপুরুষের ছুটি বিভাব-_ ব্রহ্ম এবং পরমাত্বা। স্বরূপত 
ব্রহ্ম অক্ষর পুরুষ (দ্র. ৮।৩,১৫।১৬)। কিন্তু বেদ বলছেন, এই অক্ষরেরও 
ক্ষরণ আছে--ক্ষরত্যক্ষরম্ঠ (ঝ. ১1১৬৪।৪২)। ক্ষরণ হল তার 
অটল থেকেই ছলকে পড়া-"শতধারম্‌ উৎসম্‌ অক্ষীয়মাণম্‌* হয়ে 
(খ. ৩২৬৯ )। এই ক্ষরণকে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে গর্ভাধান বা 
বীজপ্রদান বলে (১৪৩১৪ )। বৈদিক বুষভ-ধেন্ুর মত ব্রহ্ম এবং 
্রহ্মশক্তি তখন একটি মিথুন_ তিনিই তার যোনি, যার অপর সংজ্ঞ! 
মহদ্ব্হ্ম (এ; তু. ব্রন্মাক্ষরসমুদ্ভবম্‌ ৩১৫ )। এখানে মহদ্তরহ্ম 
ক্ষেত্র, আর ব্রহ্ম ক্ষেত্রজ্ঞ। 

অনুরূপ ভাবনা পরমাত্বা বা “পুরুষঃ পরঃ (১৩২২) এবং 
তার স্থীয়া প্রকৃতি, যা তার বিস্থপ্টির আধার (৭1৪-৬)। সেখানে 
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স্বীয় প্রকৃতি" ক্ষেত্র এবং পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের 
এই তৃতীয় পরিচয়। 

এই পরিচয়টিই ঘনিষ্ঠ, কেননা এটি অনুভূত “দেহেইন্মিন্” 
_এই দেহেই (১৩২২ )। দেহে শুধু আত্মারূপে নিজেকে অনুভব 
করা নয়, আরও গভীরভাবে পরমপুরুষকে অনুভব করা-_ 
এইখানে এই অন্ুভবের উৎকর্ষ। এই অন্ুুভবই নিজের মধ্যে 
পুরুষোত্তমের অনুভব, কেননা পরমাত্ম! আর পুরুষোত্তম এক কথ 
(১৫১৭**)। এই পরমাত্মাকে অন্থাত্র অধিষজ্ঞ পুরুষও বল! 
হয়েছে (৮1৪ )-__কেনন। “সর্বলোকমহেশ্বর” হয়েও, এই দেহে থেকেই 
তিনি আমাদের যজ্ঞ এবং ভপন্যার ভোক্তা এবং স্থন্ধদ্‌ (৫1২৯)। 

আবার পরমাত্মার অন্মুডবটি অক্ষর-ত্রন্মের অনুভব হতেও 
উত্তম (১৫/১৮)-_কেননা এই অন্ুভবটি যেমন যুগপৎ বিশ্বোত্বীর্ণ 
এবং বিশ্বাত্মক, তেমনি দেহগত অনুভব হওরায় পরমপুরুষের 
_ বিগ্রহবন্তারও অনুভব । এটিকেই ইতিপূর্বে “রাজ্যবিগ্ঠা রাজগুহা” 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে (৯২)। এ হল তাকে একই সময়ে 
পরাৎপর, ভূত-মহেশ্বর এবং মান্ুষী-তন্থ-আাশ্রিতরূপে অনুভব 
করা। 

অনুভবটি হয় এই দেহেই। মরমীয়ার ভাষায় তখন, “এ-দেহে 
ও-দেহে একহি রূপ, তবে তো৷ জানিবে রসের কৃপ'। তাইতে 
এটি একাধারে আত্ম! এবং পরমাত্মার অনুভব । আত্মান্ভবই 
ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে পর্যবসিত হচ্ছে পরমাত্মার অন্ুভবে-__ 
শ্লোকটিতে এমনিতর একটি -নিগুঢ় ব্যঞ্জনা আছে। সাধক এবং 
সিদ্ধের অনুভব এখানে ওতপ্রোত। 

অনুভবের ক্রমটি এই। প্রথম অনুভব “উপদ্রষ্টা'র। উপড্রষ্টা 
পুরুষ প্রকৃতির কাছে দাড়িয়ে তার কাজ দেখে যাচ্ছেন। কাজ 
করছে প্রকৃতি, কার্ধ-কারণ-কর্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ 
তার অকর্ত দ্রষ্টামাত্র (১৩।২০, ২২)। সমষ্টি দৃষ্টিতে এটি হল 
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ব্রন্মের ধনগুণ ভাব? (১৩১৪ )-__উপনিষদের ভাষায় তিনি “সাক্ষী 
চেতা কেবলে। নিগুণশ্চ' (শ্বে, ৬১১ )। 


এখানে একটা কথা আছে। পুরুষের তিনটি বিভাব__তিনি 
্রষ্টা, ভোক্তা এবং কর্তা। সাংখ্যবাদীরা বলেন, এর মধ্যে দ্রষ্টত্বই 
পুরুষের স্বরূপ । দ্রষ্টা পুরুষ্ন প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত বা আলাদা _ 
প্রকৃতির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান না, কাজেই তার দেওবা স্থুখ- 
ছুখ তিনি ভোগ করেন না, তার কাজে যোগ দেওবারও কোনও 
আগ্রহ তার নাই। তিনি ভোক্তা নন, কর্তা নন-_শুধু দ্রষ্টা। 


সাংখ্যের ভাষায় একে বল! হয় দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থান। খুব 
উচু অবস্থা, প্রকৃতির গুণলীলার বাইরের অবস্থা। বিশ্বের মূলেও 
এমনিতর একটি ভূমি আছে, বেদে যাকে বলা হয়েছে অসং 
বিনশন অসম্তুতি ইত্যাদি। বল৷ হয়েছে, পুরুষের একপাদ এই 
বিশ্বভৃত, আর তার ত্রিপাদ ছ্যলোকে অমৃত হয়ে আছে (খ 
১০৯০৩ )। বিস্থষ্টি নাই, কাজেই প্রকৃতির খেল! নাই-_পুরুষ 
সেখানে নিক্ষিয়। 


কিন্ত তাবলে তিনি নিঃশক্তিক নন। ওই অতিস্থিতির 
ভূমিতেও তার শক্তি আছে-_বেদে তাকে বলা হয়েছে 'মায়া”। 
গীতায় বলা ,হচ্ছে পুরুষের “আত্মমায়া” (৪৬) বা “যাগমায়া, 
(গ1২৫)। এমায়া কিন্তু অবিদ্যা নয়, উপনিষদের ভাষায় 
পুরুষের “প্রজ্ঞ। পুরাণী” (শবে. ৪1১৮)। প্রজ্ঞা অর্থে মায়া 
সংজ্ঞার প্রচুর ব্যবহার বেদে আছে। 


স্ষ্টির পূর্বে পুরুষ যখন নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে আছেন, 
তখন এই মায়া তার “ম্বধা বা “শ্রী” কিনা তার আপনাতে 
আপনি থাকা, এ তার “রম কিনা আত্মারামতা। এইখানে তার 
খুঁটি। এইখান থেকেই তিনি অক্ষর থেকেও ক্ষরিত হচ্ছেন, 
অটল থেকেও টলছেন। 
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তার টলুনিতে জগৎ । তার মধ্যে আমরা | আমরাও টলছি। 
টলুনিট। প্রকৃতির গুণলীলা, স্ুখ-ছুঃখ ভাল-মন্দের দোল!। 
অনেকসময়ই তা ভাল লাগে, কিন্তু সবসময় লাগে না। তখন 
একটা অটল স্থিতি খুঁজি-__কিন্তু পাই না। পেলেও তাকে বজায় 
রাখতে পারি না। 

তখন আমাদের পুরুষার্থ হয় কোনরকমে ওই অক্ষরস্থিতিতে 
পৌছে যাওরা, আর ঝাঁকুনি খেতে এখানে না আসা। 

তার পথ বাতলে দিলেন সাংখ্যকার। অপর! প্রকৃতি 
থেকে তফাত হয়ে যাও। তার (ভোগ আর এইবর্ষয কিনা কর্তৃত্ব) 
কোনটাকেই স্বীকার করো না। দি ভোক্তা নও, কর্তা নও__ 
শুধু দ্রষ্টা। 

গীতা কিন্তু ভোগ আর কর্মকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলেননি। 
গীতার লক্ষ্য হল, সর্বতোভাবে পরমপুরুষের অনুসরণ করা, 
সব জেনে-বুঝে তদ্ভাবে ভাবিত হওরা (১৩১৮)। পরম- 
পুরুষ দ্রষ্টা বা “অধ্যক্ষ (৯/১০)__উপনিষদের ভাষায় বিশ্বাতীতে 
দেখছেন নিজের অমূর্ত রূপকে, বিশ্বে নিজেরই আত্মরূপায়ণকে। দেখার 
একটা স্বারসিক আনন্দ আছে। দেখছি [তটস্থ হয়ে, দৃশ্যের সঙ্গে 
না জড়িয়ে গিয়ে। এই যে নিজেকে বিবিক্ত রাখতে পারছি, 
তাতেই আপনাকে যেন নিবিড় করে পাচ্ছি। তখনকার যে 
'বুদ্ধিগ্রাহা অতীব্দ্রিয়' সুখ, তা আত্মার অক্ষয় লাভ। তাকে পুঁজি 
করতে পারলে সংসারের গুরুতর ছুঃখও আর আমায় বিচলিত 
করে না (৬২০-২২)। ছুঃখসংযোগের মধ্যেও এই 'যে ছুঃখ- 
বিয়োগের অন্থুভব, গীতা তার নাম দিয়েছেন “যোগ” (৬২৩ )। 
নীচে থেকে দেখতে গেলে তা ছুঃখাভাব, কিন্তু উপর থেকে 
দেখলে তাই আত্যন্তিক সুখ (৬২১ )। 

এমনি করে ড্রষটুত্বের সঙ্গে ভোভৃত্ব জড়িয়ে আছে এক 
বুদ্ধিগ্রাহা অতীন্দ্রিয় স্থখের আম্বাদনে। এই ভূমিতে থেকে 
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দরষ্টার কাছে এক অপ্রাকৃত কর্তৃত্বের বোধও স্ফুরিত হয়। কি 
করে, তা গীতা বিবৃত করছেন এই ভাবে । বিবৃতিটি ব্রহ্ম এবং 
্রক্মভূত জীব (৬1২৭, আরও তু. ৫1২৪, ১৮/৫৩-৫৪ ) উভয়ের 
বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য । তবে ব্যাপারটা যোগচেতনার 
ক্রমিক উন্মেষের দিক থেকে বুঝতে পারলেই তার তাৎপর্য স্থগম হবে। 

প্রথমত পুরুষ “উপপ্রষ্টা'__যেন প্রকৃতি হতে বিবিক্ত, তটস্থ এবং 
উদাসীন (তু. ৯৯, ভগবান কর্মে অসক্ত এবং উদাসীন; ১৪1২৩, 
১২১৬)। কিন্তু দেখতে-দেখতে চিত্তে যখন রসের দোল! লাগে* 
পুরুষ তখন ড্রষ্টা আর দৃশ্য থেকে নিজেকে আলাদা রাখবার কোনও 
প্রয়োজন বোধ করেন না। রসচেতনাই তখন দ্রষ্টাী আর দৃশ্যের 
মধ্যে যে এক সামরস্তের সুচনা করে__এটি অন্ুভবসিদ্ধ। পুরুষ 
তখন প্রকৃতির খেলায় স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারেন, তার খেলার 
স্বাতন্ত্রো তার পূর্ণ অনুমোদন থাকে, যেন “তুমি যা! খুসি তা করে 
যাও, আমার দেখতে বেশ লাগছে"--ভাবখানা এইরকম। উপদ্রষ্া 
পুরুষ তখন “অনুমন্তা”। 

এর পরিপাকে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক আরও নিবিড 
হয়। তখন প্রকৃতির কর্মে যে-পারার্থ্য অর্থাৎ পুরুষের ভোগাপবর্গ- 
সাধনের যে-তৎপরতা* তার রীতিনীতি পুরুষের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে । পুরুষ বুঝতে পারেন, প্রকৃতি-পরিণামের চরম লক্ষ্য কি। সে- 
লক্ষ্যের মূলে যে-তচ্ছন্দ, তাকে তিনি এক সত্যসঙ্কল্পেরই অভিব্যঞ্জন- 
রূপে দেখতে পান। কিন্তু তত্বত পুরুষই বিশ্বচিৎ, অতএব: সঙ্কল্প 
তারই। তাইতে প্রকৃতি-পরিণামের তিনি “ভর্তী'। প্রকৃতির সমস্ত 
কর্ম চলছে তারই অন্ুমোদনে এবং বিধুতিতে। প্রকৃতি পুরুষেরই 
স্বার্থসাধিক|। 

সুতরাং এ-প্রকৃতি আর অপর প্রকৃতি নয়ঃ পুরুষের পরা এবং 
পরম। বা' স্বীয়া। প্রকৃতি। তার সঙ্গে অবিবেকের কোনও কথাই ওঠে 


না। আর তাইতে পুরুষ প্রকৃতির “ভোক্তা মহেশ্বর,। ভোভৃত্বে 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৭ 


তার আনন্দ আর এশ্বর্ষে তার শক্তির প্রকাশ। এইভাবে পুরুষ 
যখন প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারের “উপদ্রষ্টাী অনুমন্তা ভর্তা. ভোক্তা! 
মহেশ্বর', তখন সেই পরমপুরুষকেই বলা হয় 'পরমাত্মা” ব! 
“পুরুযোত্তম” এবং এই দেহেই তার বিগ্রহবত্তা অনুভূত হয় ( ১৩২২, 
১৫১৭7 তু. অধিষজ্ঞ পুরুষ ৮।৪ )। উপনিষদে এই হিরগ্ময় পুরুষের 
কল্যাণতম রূপের কথা আছে, অথচ তিনি রূপের অতীত একথাও 
আছে (ঈ. ১৬, ছা. ১৬।৬-৭ ; ক. ২।৩।৯, শ্বে, ৪২০ )। আবার 
তিনি যে বিশ্বরূপ, একথা বেদেও আছে। গীতায় এই তিনটি 
ভাবনারই সমাহার পাওরী। যায়, আগেই বলেছি। | 

পরমাত্ব। বা পুরুষোত্তমরূপেই তাহলে ক্ষেত্রজ্ৰের পরম পরিচয়। 
তার ক্ষেত্র তখন পিগু এবং ত্রহ্মাগ্ড ছুইই। 


প্রশ্ন 
ধ্যানেনাত্মনি পত্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম- 
যোগেন চাপরে? (১৩২৪ )। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আত্মসাক্ষাৎকারের 
পথ একটি নহে। পূর্ধজন্মের সংস্কারের ফলেই কি পথের বিভিন্নতা স্ষ্টি হয়? 


উত্তর 


দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্রক্মাণ্ডে অন্তরে-বাইরে চরাচররূপে যা-কিছু 
সমস্তই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হতে সঞ্জাত (১৩২৬ )। 
ক্ষেত্রজ্তরূপী পরমপুরুষের অধ্যক্ষতাতেই ক্ষেত্ররূপিণী প্রকৃতি সচরাচর 
জগৎ প্রসব করছেন (৯১০ : তু, ১৪।৩-৪)। 

মাতৃগর্ভে জরণের মত ব্রহ্মযোনিরূপ ক্ষেত্রে আমরা নিবদ্ধ হয়ে 
রয়েছি (১9।৪-৫)১ নিজের অন্তরে বা বাইরে ভূতমহেশ্বর সেই 
ক্ষেত্রজ্রকে জানতে পারছি না। এই ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে হবে, 
জানতে হবে একৃতি এবং তার গুণলীলা। জেনে, উপনিষদের 
ভাষায় 'যো।নমুক্ত' হতে হবে (শ্বেৎ ১।৭)। এই আমাদের পরম- 
পুরুষার্থ (হু. ১৩২৩), 

২ / 


১৮ গীতানছবচন 

মুক্তির উপায় হচ্ছে বিবেকজ্ঞান। মাতৃগর্ভ হতে বেরিয়ে এসে 
মা থেকে আলাদ। হয়ে দেখতে হবে মায়ের মুখ, দেখতে হবে বাবার 
মুখ। জানতে হবে গুণলীলাময়ী প্রকৃতিকে এবং তার “ভর্তা ভোক্তা 
মহেশ্বর' পুরুষকে । এই হুল জ্ঞানচক্ষু দিয়ে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের 
তফাতটুকু জানা ( ১৩৩৪ )। 

এই জানার কয়েকটি উপায়ের কথা ভগবান্‌ বলছেন এখন। 

প্রধানত জানার তিনটি উপায়__সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ আর 
উপাসনাযোগ ( ১৩২৪), কিন্ত সব যোগেরই মুখ্য অঙ্গ হচ্ছে ধ্যান 
বা অন্তমু্খ চিত্তের একতানতা । জ্ঞেয় বন্তকে বাইরে রেখে জান! 
হল পরোক্ষ জ্ঞান--তাতে বস্তর তত্জ্ঞান হয় না। তত্বজ্ঞান হয় 
অপরোক্ষ জ্ঞানে_যখন বাইরের বস্তরকে ভিতরে টেনে এনে তার 
সঙ্গে তদাত্মক হয়ে গিয়ে তাকে জানি-_মা যেমন গর্ভস্থ সন্তানকে 
জানে তার সঙ্গে একাকার হয়ে আবার তাকে ছাপিয়ে গিয়ে। 
পরোক্ষ জ্ঞানে একট ত্রিপুটী আছে-_জ্ঞাতা জ্ঞান এবং জ্ঞয়ের 
ত্রিপুটা। তার মধ্যে জ্ঞাতা আত্মা, কিন্তু জ্ৰেয় জ্ঞাতার বাইরে_ 
কাজেই অনাত্ম।। আর ছুয়ের মধ্যে যে জ্ঞানা-শক্তির ব্যাপার, তার 
স্বরূপ ছুয়ের মাঝামাঝি । জ্ঞান জ্ঞাতারই বৃত্তি, কিন্তু যখন সে 
বহিরাবৃত্ত, তখন অনাত্মভাবদ্ধারা গ্রস্ত। ইন্দ্রিয়ব্যাপার দিয়ে যাকেই 
আমরা জানতে চাই, তাকে কখনও পুরাপুরি জানতে পারি না--সে 
আমাদের অতি কাম্য হয়েও অনাত্বীয়ই থেকে যায়। 

তত্ব-জ্ঞানের জন্য চিত্তকে তাই অন্তরাবৃত্ত করতে হয়। জ্ঞেয়কে 
নিয়ে জ্ঞান তখন জ্ঞাতার মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে । এ-অবস্থায় 
জ্ঞাত জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সবই আত্মা। আমি তখন আমাকে দিয়েই 
তোমাকে জানছি আমি বলে-যেমন জান! যায় ভালবাসার 
বেলায়। চিত্ত তখন ধ্যানতম্ময়। এমনি করে ধ্যানের মাধ্যমে 
আত্ম। দিয়ে আত্মাকে জান। আত্মাতে-_সমস্ত তত্বজ্ঞানেরই সাধারণ 
লক্ষণ। 
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একই ধারায় শেষ পর্যন্ত সবাই একই বোধে পৌছয় বটে, কিন্তু 
তবুও এক জায়গা থেকে সবার যাত্রা শুরু হয় না। যেমন বৃত্তের 
পরিধি থেকে কেন্দ্রে যেতে হলে সবাইকে সরল রেখায় চলে একই 
কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে হবে, কিন্তু যাত্রাবিন্দুটি সবার এক নাও 
হতে পারে। ॥ 

ভাবনা, ভাব আর সঙ্কল্প-__চেতনার এই তিনটি মুখ্য বুত্তি। 
সবার মধ্যে তিনটি ওতপ্রোত হয়ে আছে, কিন্তু সংস্কারভেদে ওদের 
একটির প্রতি একেকজনের ঝৌক হয়। তাইতে বেদে সাধনাকে 
জ্ঞান কর্ম এবং উপাসনা এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
এখানে শ্রীকৃষ্ণও তাই করছেন--কিন্ত পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলির অর্থ- 
ব্যাপ্তি ঘটিয়ে । যাদের মধ্যে জ্ঞানের সংস্কার প্রবল, তারা অনুশীলন 
করে সাংখ্যযোগের। যাদের মধ্যে কর্মের সংস্কার প্রবল তারা ধরে 
কর্মযোগের পথ । যাদের ভাব প্রবল, তার! হয় উপাসনাযোগী । 
জ্ঞানযোগ আর কর্মযোগের কথা দ্বিতীয় আর তৃতীয় অধ্যায়ে 
সবিস্তারে বল হয়েছে। ছ্বাদশাধ্যায়ে শ্রদ্ধাবান্‌ এবং একান্তী হয়ে 
ধর্মাযৃতের পঞুপাসনা'রূপ ভক্তিযোগের কথাও বল! হয়েছে 
(তু, ১২২০, ৬)। কিন্তু কোথাও একটি যোগের সঙ্গে আরেকটি 
যোগের বিরোধ ঘটানো হয়নি। সাংখ্যের সঙ্গে কর্মের বিরোধ 
নাই (২৩৯* &1৪-৫)$ কর্মের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ নাই, 
(১২৬, ১০ );জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ নাই, কেননা নিত্যযুক্ত 
একভক্তি জ্ঞানীই তার বিশিষ্ট ভক্ত (৭1১৭-১৯, ১২১৯**)। 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্পষ্টতই তিনটি পথকে মিলিয়ে দিয়ে ভগবান্‌ 
বলছেন, “ধাহতে সর্বভূতের প্রবৃত্তি, যিনি সব-কিছু ছেয়ে আছেন 
[ এই বোধই জ্ঞান, তু. ২১৭ ], নিজের কর্ম দ্বারা তার অর্চনা করেই 
মানব সিদ্ধি লাভ করে' (১৮।৪৬)। এইটিই গীতার পরম অন্ুুশাসন। 

উপাসনাযোগকে শ্রোতপথ বল! হয়েছে (১৩২৫ ), এইটি 
লক্ষণীয়। উপনিষদে উপাসনার কথা বুজায়গায় আছে। খষিপন্থা! 


২০ গীতান্ছবচন 


হল দেবোপাসনার মাধ্যমে ত্রন্মে পৌছনো। মুনিপন্থার মুখ্য সাধন 
হল আত্মবিচার, আত্মাকে প্রকৃতি হতে পৃথক্‌ করে জানা। 


প্রশ্ন 
গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩২, ৩৩, ৩৪ শ্লোকের রহস্যার্থ কি? জ্ঞান- 
চক্ষুকেই কি দিব্যদৃষ্টি বল! হইয়াছে তার ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জঞের প্রভেদজ্ঞান হয় 


কিরপে? 
উত্তর 


অধ্যায়ের শেষ তিনটি শ্লোকে জীবনুক্তের আত্মান্থুভবের বিবৃতি । 
তার তিত্তি হল ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হতে পৃথক বলে জানা-__মন্তরা বৃত্ত 
দৃষ্টির সহায়ে। এই দৃষ্টিই জ্ঞানচক্ষু। সর্বভূত প্রকৃতিরই পরিণাম 
অথবা বিকৃতি। আগেই বলেছি, এই ভূত-প্রকৃতিকে গীতায় অন্যত্র 
মহদ্‌ ব্রগ্ধ বা ব্রন্মযোনি বলা হয়েছে। এই গর্ভাশয়ে আমরা 
রয়েছি জণের মত। যোনিমুক্ত হয়ে তাথেকে বেরিয়ে আসাই 
আমাদের পুরুষার্থ। 

এটি হতে পারে জ্ঞানের দ্বারা। গর্ভস্থ যেত্রণ, স্বরূপত সে 
বীজপ্রদ পিতার দ্বারা নিহিত চিদ্বীজ। জ্রণকে ছাপিয়ে মাতা, 
আবার মাতাকেও ছাপিয়ে শিতা। পিতৃচৈতন্ত মাতাতে এবং ভ্রণে 
আবিষ্ট। ভূত প্রকৃতি এবং পুরুষ__এই তিনের মধ্যে এমনিতর 
একটা! অন্টোন্তসম্পর্ক আছে। 

ভূত বা জীবের দেহ আছে। দেহটি প্রকৃতির অন্তর্গত। এইটি 
ক্ষেত্র। তাতে অনুন্থযত যে বিবিক্ত চৈতন্য, তা-ই পুরুষ বা! ক্ষেত্রজ্। 
ক্ষেত্র হতে ক্ষেত্রস্কে আলাদা! করে জানলেই তত -প্রকৃতিমোক্ষ সম্ভব 
এবং তা-ই হচ্ছে পরাগতি (১৩৩৪ )। 

শ্রীকৃষ্ণ বিবেকজ্ঞানের ছুটি সুপ্রাচীন সঙ্কেতের কথা বলছেন। 
. বেদে পুরুষকে আকাশ অথবা স্থষ বলা হয়েছে। আকাশ অরূপ, 
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আর ন্ূর্য কল্যাণতম রূপ। আকাশ স্ুক্্রী হয়ে সর্বত্র অন্ুস্যত ; 
কিন্তু কোথাও সে জড়িয়ে নাই। সবাই তার মধ্যে আছে, অথচ সে 
যেন কিছুর মধ্যেই নাই (তু. ৯৪)। স্থূর্যও তেমনি সব-কিছুকে 
তার আলোতে ফুটিয়ে তুলছে, কিন্ত সেও আকাশের মত নিলিপ্ত। 

আত্মচৈতন্ত আকাশের মত, স্ূর্ষের মত। এই চৈতন্য দেহের 
সর্বত্র অস্তিত্ববোধরূপে অন্ুস্থযত-_ এখানে আকাশ তার উপমান। 
আবার দেহের সব-কিছুর সে উদ্ভাসক__ তখন সূর্য তার উপমান। 
দেহ ক্ষেত্র আর এই ক্ষেত্র যে সমগ্র আধারের সংজ্ঞা, একথা প্রথমেই 
বল৷ হয়েছে (১৩।১-৬)। 

উপনিষদে আকাশ-শরীরের কথা আছে, বেদে আছে স্তর্ত্বচ, 
হওরার কথা ত্রান্গণে যা হয়েছে হিরণ্যশরীর, উপনিষদে যোগাগ্নিময় 
শরীর। ক্ষেত্রকে বাদ দিয়ে নয়, সদ্ভাব এবং চিদ্ভাব দ্বারা তাকে 
আবিষ্ট এবং উদ্গ্োতিত করে তাকে ছাপিয়ে যাওবা__ এই হল ক্ষেত্র 
এবং ক্ষেত্রজ্ৰের বিবেক-সিদ্ধির মহনীয় রূপ। এ-বিবেক পরমাত্মার 
সহজ ধর্ম__যাতে তিনি প্রকৃতিকে ছাপিয়ে থেকেও তার “অন্ুমস্ত। 
ভর্তা ভোক্তা! মহেশ্বর' । 

ভার কথ। আগের কয়েকটি শ্লোকে বলা হয়েছে (১৩/২৬-২৯) ঃ 
পরমেশ্বর “সমভাবে সর্বভূতে অবস্থিত ; ভূতের! বিনশ্বর, কিন্ত তিনি 
অবিনশ্বর । এই ভূতগ্রামের যে-প্রকৃতি, তার সঙ্গে তিনি নিত্য 
সংযুক্ত। সেই সংযোগ হতেই বিস্প্টি বা প্রকৃতির পরিণাম। এই 
সংযোগে তিনি প্রকৃতির কুক্ষিগত হয়ে তাতে নিঃশেষিত হচ্ছেন না, 
তাকে ছাপিয়ে রয়েছেন। অতএব তিনি যুগপৎ সংযুক্ত এবং 
বিবিক্ত-_সবত্র। 

তাকে এইভাবে জানাই হল জ্ঞান-সিদ্ধির চরম যার ইশার! 
পরেরু অধ্যায়ের গোড়াতেই আছে। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
প্রশ্ন 
“জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ঠ (১৪।১) কি? যেজ্ঞান আশ্রয় করিয়া ভগবৎ- 
সাধর্ম্য প্রাপ্ত হওয়া! যায় সেই জ্ঞান কিরূপ? সাধর্ম্য এবং সাষুজ্যে পার্থক্য কি? 


উত্তর 


এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানেরই অনুবৃত্তি চলছে। ক্ষেত্র 
প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ । উভয়ের তত্ব জানতে হবে বিয়োগ এবং 
ংযোগ ছুদিক থেকেই । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ৰের সংযোগ হতে চরাচর সত্বের 
উৎপত্তি (১৩২৬)। চরাচর তখন ক্ষেত্র বা প্রকৃতির অস্তভূতি, 
আর ক্ষেব্রজ্ঞ পরমেশ্বর (১৩২৭) তার উধের্বে। পুরুষ যেমন 
প্রকৃতির উধ্র্বে, তেমনি তিনি আবার প্রকৃতিস্থও বটে ( ১৩২১ )। 
এই পুরুষ তখন বদ্ধও হতে পারেন, মুক্তও হতে পারেন। বদ্ধ 
অবস্থায় তার মধ্যে মুমুক্ষা জাগে। মুক্তির উপায় প্রকৃতি হতে 
বিযুক্ত হওরা। কিন্তু পরমপুরুষ নিত্যমুক্ত থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে 
নিত্যযুক্ত। প্রকৃতিস্থ হয়েও তিনি প্রকৃতির ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর। 
অতএব যুগপৎ যুক্ত এবং মুক্ত__এই তার মুক্তির রহস্ত। 

মুমুক্ষু পুরুষ যোগে যখন আরুরুক্ষু (৬৩), তখন তিনি অপরা 
প্রকৃতি থেকে তফাত হয়ে পর প্রকৃতির অনুসরণ করেন। তার 
মধ্যে তখন বিবেকের ভাবনাই প্রবল। অথচ তিনিও দেখতে পান, 
পরমেশ্বর বা পরমপুরুষ সর্বভূতস্থ হয়েও সর্বভূতের অতীত-_কেনন। 
ভূতের! বিনশ্বর, কিন্তু তিনি অবিনাশী (১৩।২৭)। আরুরুক্ষু-পুরুষ 
যোগারূঢ হলে এই ভাবটি তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়-তিনি সর্বত্র 
ঈশ্বরকে «সমভাবে সমবস্থিত দেখতে .পান এবং ঈশ্বরের সঙ্গে 
সাযুজ্যহেতু সর্বত্র তার আত্মদর্শন হয়। তখন সবই যখন তার 
আত্মা, তখন কারও সঙ্গে তার কোনও বিরোধ হয় না। এইটি 
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তার পর! গতি অর্থাৎ সাধনার চরমভূমি লাভ (€ ১৩২৮)। যেমন 
একই স্থর্যবিন্ব হতে স্র্যরশ্বিরা দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি 
একই অক্ষর এবং মহত ত্রহ্ম হতে পুথক্-পুথক্‌ ভূতের বিস্থপ্ট 
দর্শন করে তিনিও ব্রহ্মভূত হন (১৩৩০ )। আবার এ তার হয় 
এই দেহেই । দেহ ক্ষেত্র, আত্মা তাতে ক্ষেত্রজ্ভ। এই আত্মাতে 
তিনি অন্ভভব করেন সর্বভূতাত্মভৃতাত্মা পরমাত্বাকে ( তু. %৭)। 
সবার মধ্যে থেকেও তিনি তখন নিজেকে অনুভব করেন ন্দরূপত 
অনাদি অবায় নিপুণ ও নিক্রিয় এবং প্রকৃতির গুণ-ক্রিয়ার সংস্পর্শে 
এসেও ('শরীরস্থ” হলে এই স্পর্শ যোগটকু অনিবার্ধ) নিলিপ্ত 
(১৩৩১ )। 

এই অবস্থাতে তার ব্যবহার কিন্তু নিবৃত্ত হয় না। কিন্ত বিবেক- 
জ্ঞান অবিপ্লুত থাকায় তিনি দেখেন, যাঁঁকিছু করবার তা৷ প্রকৃতিই 
করছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অকর্তা (১৩২৯ )। 

এই জ্ঞান ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্জের আন্তর বা বিভাগ ব1 বিয়ৌগের জান 
এবং তার ফল ভূত-প্রকৃতি হতে মুক্তি (১৩৩৪ )। ভূত-প্রকৃতিও 
ক্ষেত্র, কিন্তু প্রীক্ষেত্র নয় অথবা অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্র নয়__এই 
কথাটি স্মরণে রাখতে হবে। 

লক্ষণীয়, এই প্রসঙ্গে পরা গতির তিনটি বিভাব বিবৃত 
হয়েছে--পরমপূরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞকে পরমেশ্বর পরব্রহ্মা এবং পরমাত্ম- 
রূপে অনুভব করা । এগুলি একই অদ্ধয় তত্বজ্ঞানের তিনটি প্রকার 
(তু. ভাগবত ১।১।১১, তত্র ভগবান্* পরমেশ্বর )। 

কিন্তু এই জ্ঞান ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের বিভাগের জ্ঞান, সংযোগের জ্ঞান 
নয়। এখানে চেতনার গতি উপধর্বমুখী। পুরুষ প্রকৃতির উপদ্রষ্টা, বড় 
জোর অনুমন্তা। এই হল পরমপুরুষের সঙ্গে সাযুজ্য অর্থাৎ 
লোকোত্তরে তার সঙ্গে একাত্মতা । 

কিন্তু তিনি যেমন লোকোথ্র, তেমনি আবার লোকাত্মকও-- 
পুরুষ এর ইদং সর্বম্ঠ (খ. ১০1৯০।২)। তখন তিনি প্রকৃতির 
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সঙ্গে সংযুক্ত । এই সংযোগ কি ধরনের, তা৷ পরের শ্লোক ছুটিতে 
€১৪।৩-৪ ) বিবৃত হয়েছে । এই সংযোগের জ্ঞানই হল 'জ্ঞানানাং 
জ্ঞানমুত্বমম্ঠ, যেমন “উত্তম জ্ঞান” হচ্ছে তার মানুষী তন্গুতে পরম ভাব 
এবং ভূতমহেশ্বর ভাবকে উপলব্ধি করা (৯/১১)। এই জ্ঞানকে 
আশ্রয় করতে পারলেই তার সমধর্ম। হওর! যায়। সাযুজ্যে মুক্তি, 
আর সাধর্ম্যে সিদ্ধি (১৪।১ ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভর্তৃত্ব ভোতৃত্ব 
এবং এশ্বর্ষের শরিকানা! লাভ করা । কিন্ত এই বিশ্বাত্মকতায় এবং 
বিশ্বোতীর্ণতায় কোনও বিরোধ নাই। মুনি স্থষ্টি-প্রলয়ের উধের্ব 
থেকেই তার সঙ্গে স্ৃপ্টি-প্রলয়ে স্বচ্ছন্দে দোল খান ( ১৪২ )। 


প্রশ্ম 
“তাসাং ব্রহ্ম মদ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা” (১৪1৪ )--আদি পিতা- 
মাতার স্থাট্ট কি ক্রিয়াপর, না ইচ্ছামাত্র? সর্বভূতের সম্ভাবনা-বীজ কিরূপ? 
বীর্ষ এবং রজের সম্মিএণ না হুইলে সৃষ্টির সম্ভাবন! হয় কিরূপে? মানস-স্থ্টি এবং 
প্রাকুত-হুষ্টিতে পার্থক্য কি? আদি বীজপ্রদ পিতার ভাবই তো! প্রাকুত-জগতে 
পিতার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে? 


উত্তর 


অক্ষর ত্রচ্ম বীজপ্রদ পিত। আর মহদ্‌ ব্রহ্মা যোনিরূপা মাতা । বীজ- 
বিস্ষ্টি হল বেদের ভাষায় অক্ষরের ক্ষরণ, যা বিশ্বের উপজীব্য ( খ. 
১১৬৪।৪২ )। তিনি ক্ষরিত হয়েও অক্ষরই থাকেন--শতধারায় 
প্রবাহিত হয়েও অক্ষীয়মাণ উৎসের মত (তু. খ. ৩২৬।৯)। তাইতে 
বেদে বল! হয়েছে তার একপাদ সর্বভূত, আর ত্রিপাদ ছ্যলোকে 
অমৃত__এমনি করে তিনি চতুষ্পাৎ অর্থাৎ চারপোয় পুর্ণ পুরুষ 
€ খ. ১০।৯০২-৩ )। উপনিষদে সন্ধাভাষায় তাই বলা! হয়েছে, “ওই 
পূর্ণ, এও পূর্ণ, পূর্ণ থেকে পূর্ণ উপচে পড়ছে ; আর পূর্ণ থেকে পূর্ণ 
নিয়ে গেলেও তবু পুর্ন ই থেকে যাচ্ছে ( বু. ৫১১ )1, 
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এইটি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের দিব্যসংযোগ, যার জ্ঞান উভয়ের বিবেক- 
জ্ঞানেরও বাড়া বলে “উত্তম জ্ঞান” । এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ “পুরুষোত্তম” 
আর তার প্রকৃতি “স্ব! প্রকৃতি” এবং “আত্মমীয়া'। ওই পরম। প্রকৃতিকে 
আশ্রয় করে তার যে “সম্ভব” বা “আত্মবিস্থপ্টি' বা “দিব্য জন্ম ( এবং 
“দিব্য কর্ম' ), পুরাণে তাকেই বল! হয়েছে তার “অবতারকথা শুভ” 
(৪/৬-৯)। 
তিনিই যে জীব-জগৎ হচ্ছেন অর্থাৎ চিৎ থেকে জড় পর্যন্ত নেমে 
আসছেন, এই হল তার সার্বভৌম আছ্য অবতার। বেদ বলছেন, 
স্বপ্টির আদিতে তিনি আপনাতে আপনি অটল থেকে বিনা বাতাসে 
নিঃশ্বাস ফেললেন। এই নিঃশ্বাস ফেলাটাই তার কাম বা 
“মনসো৷ রেতঃ অর্থাৎ মনোবীর্ষের উৎসরণ, আর তাহতেই “বিস্থষ্ট" 
€(খ. ১০/১২৯।২১৪,৬ সারসংক্ষেপ )। কাম বা ইচ্ছাই স্থ্টির 
প্রবর্তক। উপনিষদে তার রূপ “অহং বহু স্তাম্‌, প্রজায়েয়__-আমি বনু 
হব, প্রজাত হব। এই ইচ্ছ। ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষের “মায়া” কিনা প্রজ্ঞান। 
. আর ইচ্ছা! বা কাম যাতে সক্রিয় হয়ে অমূর্তকে মূর্ত করে, তাই তার 
ক্ষেত্র বা প্রকৃতি_এখানে যাকে বলা হয়েছে “মম যোনির্সহদ্‌ ব্রহ্ম” 
€১৪।৩)। পরমপুরুষের “মনসো৷ রেতঃ' মহদ্‌ ব্রন্মে আহিত হয়ে 
তার রূপকূৎ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। ওই রূপকৃৎ শক্তিই প্রকৃতির 
রজঃ। বেদে এই প্রকৃতিকে বলা হয়েছে “গৌরী” বা মধ্যম! বাক্‌__ 
ধিনি “বভৃবুষী” কিনা বহু হবার ইচ্ছায় কোষবিভাজনের মত 
নিজেকে ভেঙে-ভেঙে চলেন (তু, খ. ১/১৬।৪১ )। 
পরমব্যোমে এই হল ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের দিব্যসংযোগ, প্রাকৃত পিতা- 
মাতার সন্তানস্থষ্টিতে যার অন্থুকৃতি চলছে। তবে অপ্রাকৃত গর্ভা- 
ধান সম্পূর্ণ সঙ্ঞান এবং স্ববশ এবং প্রকৃতি পুরুষেরই যোনি অতএব 
ছুয়ে ভেদ নাই (১৪৩); আর প্রাকৃত প্রজোৎপাদনে ব্যাপারটা ঘটে 
অজ্ঞানে এবং অবশে-_ছুয়ে এই তফাত। কিন্তু প্রাকৃত ব্যাপারেও 
পরমপুরুষের প্রজ্ঞান অন্তর্যামিরূপে অনুস্থযত থাকে এবং তা-ই হয় 
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জীবের উৎক্রান্তির প্রয়োজক । কখনও-কখনও স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে 
এই জীব-লীলায় নেমে আসেন যুগসন্ধিতে। তখন তিনি অবতার 
এবং তার জন্ম এবং কর্ম ছইই দিব্য-যাঁর অনুধ্যানে আমরাও 
যোনিমুক্ত হতে পারি (৪1৫, ৭-৯)। 
প্রশ্ন 

সর্বদ্ধারেযু দেহেইস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে | জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যা ঘ্বিবৃদ্ধং 
সবমিতুাত | (১৪১১) এই শ্লোকটির রহস্তার্থ কি? সর্বদ্ধারে প্রকাশ 
কিরূপ? ইন্দ্রিয়দ্ারে সব্বগুণের বিবৃদ্ধি হয় কি উপায়ে? প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় কি 
সত্বগুণের প্রকাশক হইতে পারে ? 

উত্তর 

যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে জানতে হবে, তেমনি জানতে 'হবে তার 
ক্ষেত্র গ্রকৃতিকেও। প্রকৃতির স্বধর্ম হল গুণলীলা | এই লীলাকে জেনে 
তার উধের্ব উঠতে হবে, গুণের মধ্যে থেকেও গুণাতীত হতে হবে__ 
তাই হল আমাদের পুরুষার্থ (১৪।১৯-২০)। ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞানকে 
পূর্ণ করবার জন্যে এই অধ্যায়ে গুণলীল! একটু বিস্তৃতভাবে বিবৃত 
হয়েছে। 

গুণ শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে দড়ি__য] দিয়ে বাঁধ! যাঁয়। পুরুষ 
স্বূপত অজ এবং অব্যয় (তু. ৪1৬)। কিন্তু তিনি যখন দেহধারণ 
করলেন, তখন জন্ম-মৃত্যুর বিপাকে বাঁধা পড়লেন। তাকে বাঁধল 
সত্ব রজঃ এবং তমঃ__-এই তিনটি গুণ, যার! স্থষ্টির আদিতে প্রকৃতি 
হতে সম্ভৃত (১৪1৫ )। 

গুণের সংজ্ঞা থেকেই বোঝা! যায়, এ-প্রকল্পটি এসেছে সর্ষের 
উদয়াস্ত থেকে । স্র্যোদয়ের আগে অন্ধকার, তা-ই “তম । স্থ্য 
যখন উঠি-উঠি করছে, তখন পুবের আকাশ লাল হয়ে যাচ্ছে, তা-ই 
“রজঃ' | অবস্থাটা আলো-আশধারির মাঝামাঝি (তু. ১৪১৮ )। 
তারপর সূর্য উঠলে পর য! অন্ধকারে অসৎকল্প ছিল, তা যেন সত্তা 
পেল। তা-ই “সত্বঃ। 
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তিনটি গুণ কেবল বাঁধন পরায় না, বাধন খোলেও। অহোরাত্রের 
আবর্তন, দিয়ে বৈদিক খষির1 এই ভাবটি সুন্দর বুঝিয়েছেন। মধ্য 
রাত্রের পর থেকেই বল! যেতে পারে আলোর অভিযান শুরু হয়ে 
যায়। অন্ধ-তমিআ পার হয়ে ভোরের দিকে ফোটে উষার 
রক্তরাগ। তারপর সুর্যের উদয়, তার আলোর ক্রমিক উপচয়, 
অবশেষে মধ্যদিনে স্থর্য যখন বিষুপদে, তখন পরিপূর্ণ আলোর 
প্রকাশ। তারপর থেকেই আবার আলে! কমতে থাকে, সন্ধ্যায় 
মিলিয়ে যায়, রাত্রে আধার গভীর হয়ে আসে । আবার মধ্যরাত্রের 
পর আধারকে পরাভূত করে শুরু হয় আলোর জয়যাত্রা। এমনি 
করে দিনের পর দিন আলো-আধারের একটা চক্রাবর্তন চলছেই। 

এর মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক পক্ষপাত আলোর প্রতি। 
আলো আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রজ্ঞ।__এটি একটি বৈদিক ভাবনা 
(তু. খ. ১/১১৩।১৬)। অন্ধকার থেকে আলো ফুটছে, আমর! 
আনন্দে ভেসে চলেছি তার জোরারে। কিন্তু ভাটার টানে আবার 
অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। তবুও সে-অন্ধকার ভেদ করে আবার 
আমরা উত্তীর্ণ হচ্ছি আলোর কুলে। 

সাংখ্যকার দেখালেন আলো-অন্ধকারের এই ঝুটোপুটি জীবনের 
সবত্র। রজঃশক্তি যেন সত্ব আর তমের মধ্যে ক্রমাগত মাকু ঠেলে 
চলেছে। তাইতে তিনটি গুণ সবসময় ওতপ্রোত হয়ে আছে 
আমাদের মধ্যে-_একেকসময় একেকটি জোর ধরছে আর ছটিকে 
দাবিয়ে রেখে (১৪১০ )। অন্তঃপ্রকৃতিতে কখনও তামসিক জড়ত্ব, 
কখনও রাজসিক চাঞ্চল্য, কখনও সাত্বিক প্রকাশ জয়ী হচ্ছে__কিন্ত 
নির্ভেজাল নয় বলে কেউ স্থায়ী হতে পারছে না। 

প্রকৃতির আসল লক্ষ্য কিন্তু গুণবদ্ধ পুরুষকে শুদ্ধসত্বে উত্তীর্ণ 
করা--তামসিক মোহ আর রাজসিক কর্মচাঞ্চল্য হতে তাকে মুক্ত 
ক'রে। সত্বগুণের ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ, রজোগুণের ধর্ম উপরাগ, আর 
তমোগুণের মোহ (১৪।৬-৮)। আলোর উপম! দিয়ে বলতে গেলে, 
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সত্বগুণ হল যেন রংছুট শুভ আলো, রজোগুণে আলোতে নানা রঙের 
খেলা, আর তমোগুণে আলো যেন আবছা হতে-হতে অন্ধকার হয়ে 
যাচ্ছে। 

আবার শুভ্র আলে! বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। সে-আালোৌতে 
বস্ত্র স্বরূপ অবিকৃতভাবে প্রকাশ পাঁয়। তাতে কোনও মতলবের 
রং মাখানো থাকে না। তত্বের স্বচ্ছ প্রকাশে 'চিত্ত প্রসন্ন হয়। 
সত্বগ্ূণে তাইতে চিত্তে ব্রন্মের চিৎসম্বরূপ এবং আনন্দম্বরূপের স্ফুরণ 
হয়। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, এই জ্ঞান আর স্থুখের স্ফুরণেও 
কোথাও যেন আসক্তি না থাকে। তাহলে সত্বগুণে রজোগুণের 
ভেজাল ঢোকায় তা বন্ধনের কারণ হবে €(১৪৯,৬,৭)। এই 
ভেজালটুকু ধর। খুব কঠিন। জ্ঞান আর সুখ, চিৎ আর আনন্দ 
আত্মার স্বরূপ। স্বরূপের স্কুরণ হবে অনায়াসে__আবরণভঙ্গের ফলে। 
তাইত জ্ঞান আর মুখ যতক্ষণ পর্যন্ত সাধনলভ্য, আসক্তি বা কামনা 
তাদের প্রয়োজক-_অতএব তার। বিশুদ্ধ নয়। 

এইজন্ শুদ্ধসত্বকে পেতে হলে নিস্ত্রৈগুণ্য ভূমিতে যেতে হয়। 
সেখান থেকে অনারাসে শুদ্ধসত্বের স্ফুরণ হয় পুরুষের ন্বধর্মরূপে | 
উপনিষদে এটি আকাশ আর আদিত্যের উপম। দিয়ে বোঝানো 
হয়েছে । হিরণ্ায় পুরুষের সামনে শুরুভাতি, আর পিছনে পরঃ- 
কৃষ্ণের নীলিমা । অর্থাৎ তিনি আকাশ আর আদিত্যের সমাহার । 
আকাশ অবর্ণ, আর আদিত্য সর্ববর্ণের সমাহার। এইটি শুদ্ধসত্বের 
স্বরূপ কেননা মাধ্যন্দিন আদিত্যে বিন্দুমাত্র অন্ধকারের সম্ভাবনা 
নাই, কোনও রঙের খেলাও নাই। অথচ সমস্ত রং উৎসারিত হচ্ছে 
ওই শুভ্রতা হতে। এই শুভ্রতা আমাদের মধ্যে পুরুষের জীবভূতা 
পর৷ প্রকৃতি, আর তার মধ্যে ন্ব। প্রকৃতি" “আত্মমায়া” বা যোগ- 
মায়া। এই শুদ্ধসত্বের ধারণা না হলে গীতোক্ত গুণাতীতের লক্ষণটি 
€১৪।২২ ) বোঝ! যায় না। গুণাতীতের মধ্যেও গুণসাম্য আছে-- 
পুরুষের গুণসাম্য । সত্ব তখন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, রজঃ অবিকম্প বীর্য 
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(তু, ২৩১), আর তমঃ ক্ষুব্ধ প্রশান্তি। গুণাতীতের এই গুণসাম্যে 
কোনও গুণের সঙ্গে কোনও গুণের বিরোধ নাই। বেদের ভাষায়, 
আকাশে গুণাতীত পুরুষের “অতিস্থিতি আর আদিত্যে তার 
“বিশ্বতোবৃতি' (খ. ১০।৯০।১)। আকাশে তিনি অতনু, আদিত্যে 
সত্বতন্থ । 

এই পুরুষকে এই দেহেই পরমাত্মরূপে ধ্যানের ফলে তিনি 
আমাদের আত্মভাবস্থ হয়ে হৃদয়ে যে ভান্বর জ্ঞানদীপটি জ্বালিয়ে 
তোলেন (১০১১), তাতেই তার আলে! ইন্ড্রিয়পথে বাইরে ছড়িয়ে 
পড়ে। জ্ঞানী ভক্তের দেহ তখন দক্ষিণামৃতির বিগ্রহের মত--শঙ্কর 
যার উপম দিতে গিয়ে বলেছেন। বটগাছের গুঁড়িট! যদি ফাঁপা 
আর ঝাঁঝর৷ হয়, তখন তার মধ্যে প্রদীপ জ্বালালে যেমন হয় 
তেমনি । | 

তখন প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় বাহাস্পর্শেও ব্রন্মেরই প্রকাশক । অন্তরে- 
বাইরে তখন সব আলো-_এ যেন আলোয় আলো দিয়ে আলোকে 
দেখা । একেই উপনিষদে বল! হয়েছে ভূতশুদ্ধি, ইন্ড্রিয়ের আপ্যায়ন 
বা মানুষী এবং দৈবী সমাজ্ঞ|। 


প্রশ্ন 
গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬, ২৭ গ্লোক ছুইটির রহস্তার্থ কি? 'বন্মের 
প্রতিষ্ঠা আমি'__ইহারই বা নিগৃঢ় তাৎপর্য কি? জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ের 
ইঙ্গিত নাই কি শেষের শ্লোকটির মধ্যে? ভক্তিপথেও গুণাতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করা যায়। ভক্তিবাদ এবং জ্ঞানবাদে এত দ্বন্দ কেন, উভয় পথে যদি একই 
লক্ষ্যে পৌছান যায়? 


উত্তর 


প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ গুণভোক্তী | কিন্তু জীবের ভোগ আর 
ঈশ্বরের ভোগ একরকম নয়। জীব ভোগ করে গুণাধীন হয়ে, 
আর ঈশ্বর ভোগ করেন গুণাতীত এবং গুণাধীশ হয়ে। তিনি 
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ভোক্তা মহেশ্বর। তার ভোগ রসোচ্ছল। আর জীবের ভোগ 
“ইচ্ছাদ্বেষসমুখ ্ন্বমোহে” সম্কুল বলে ছুঃখময় (৭২৭)। এই 
দুঃখের হাত হতে বাঁচবার জন্য তাকে গুণের ওপারে যেতেই হয় 
(তু. ১৪২০ )-_এখন সে জ্ঞান বা ভক্তি যারই সাধনা করুক না 
কেন। গুণাতীতের লক্ষণ কি, তা ভগবান এখানে বিস্তৃত করেই 
বলেছেন (১৪।২২-২৫ )। মনে হয়, লক্ষণটি জ্ঞানীর, তার পরেই 
তা ভক্তে উপচরিত হয়েছে (১৩।২৬)। কিন্তু লক্ষণীয়, ভক্তিযোগের 
বিবৃতিতে ভক্তের যে-লক্ষণ দেওবা হয়েছে (১২।১৩-১৯ ), তা ভাবে 
এবং ভাষায় হুবহু এক । 


ভক্তিযোগ আর জ্ঞানযোগের ভিত্তি তাহলে একই। সাধনার 
শুরুতে ছুয়ের মধ্যে ভেদ স্থষ্টি করে প্রাকৃত মনের বিকল্প। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত এ-ভেদ থাকে না_যদি সংস্কারমোহে তাকে আমর! 
জিইয়ে ন। রাখি। 


দর্শনের বিচারে জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে এই ভেদাভাসের একটা 
হেতু দেখানো যেতে পারে। পুরুষের ধর্ম “স্বধা” বা আত্মপ্রতিষ্ঠ 
__তার প্রকাশ জ্ঞানে; আর প্রকৃতির ধর্ম “স্বাহা” বা আত্মসমর্পণ 
-তার প্রকাশ ভক্তিতে। সাংখ্যে পুরুষের স্বরূপাবস্থান এবং 
প্রকৃতির পারার্থের কথা আছে। তারও ওই তাৎপর্য। আবার 
চৈতন্ত অনিমেষ, কিন্তু শক্তির উন্মেষ-নিমেষ আছে। এই দৃষ্টিতে 
শক্তি চৈতন্যের আশ্রিত। তাইতে পুরুষের কৈবল্য প্রন্কৃতির 
বিভূতির পরিচায়ক । 


কিন্ত এসব বিচার বিভজ্যবাদের ফল। অখণ্ড দৃষ্টিতে পুরুষ- 
প্রকৃতি যুগনদ্ধ। তাইতে আমাদের মধ্যে উভয়ের ধর্মের অন্যোন্ত- 
সংক্রমণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কাজেই পরমার্থত জ্ঞান আর ভক্তিতে 
কোনও বিরোধ থাকতে পারে না। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি 
স্বরূপত উভয়েই গুণাতীত। উভয়েই প্রাকৃত গুণলীলার উধের্ব থেকে 
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 কল্পতে' (১৪২৬; ১৮৫৩, তা-ই “নিষ্ঠ। জ্ঞানস্ত যা পরা” ১৮।৫* )। 


ব্রহ্ম যখন গুণাতীত, তখন তিনি “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" (৮/৩)। 
কিন্তু অক্ষর থেকেই অক্ষরের ক্ষরণ হয়, একথা আগে বলেছি। তখন 
্রন্মই 'ব্রহ্মযোনি বা মহদ্‌ ব্রহ্ম। উপনিষদে একে বলা হয়েছে 
“আনন্দ ব্র্মযোনিঃ'। ক্ষর-লীলার প্রযোজক বলে একে আমরা 
ক্ষরব্রন্দও বলতে পারি। “ব্রহ্ম” সংজ্ঞার মধ্যেই রয়েছে বৃহত্বের 
অর্থাৎ ব্যাপ্তিচৈতন্তের ভাবনা । তাই অক্ষর ব! ক্ষর উভয় স্থিতিতেই 
ব্রহ্ম সর্গত, তার মধ্যে রয়েছে বিস্তারের ভাব (৩1১৫, ১৩৩০ )। 
উপনিষদে এই বিস্তারকে বলা হয়েছে আদিত্যরশ্মির ব্যুহন। তার 
বিপরীত ধর্ম হচ্ছে তেজরূপে ওই রশ্মির সমৃহন-যার পরিণাম 
আদিত্যমগ্তল। এই মগ্লটি পরমাত্মভাবের প্রতীক, তাইতে 
গীতাতে বারবার পরমাত্মাকে দেহের সঙ্গে যুক্ত কর! হয়েছে ( ১৩২২, 
৩১, ৩২)। এই পরমাত্মভাব ত্রহ্মভাব হতে উত্তম, একথা পরেই 
বল! হবে (১৫১৭) _এখানে ভগবান্‌ নিজেকে ব্রন্মেরও প্রতিষ্ঠা বলে 
তা-ই স্চিত করলেন। ত্রর্দে অক্ষর-ভাব এবং ক্ষর-ভাবের যে- 
দ্বৈত, তার সমাধান এই প্রতিষ্ঠাতে। পরমাত্মা বা পুরুষোত্তম 
(১৫১৭-১৮) শুধু ক্ষর-বা শুধু অক্ষর-ব্রন্ম নন, ছুয়ের সমাহারে 
পৃরণব্রহ্ম। 

এখানে ব্রন্মের বিশেষণগুলি প্রণিধেয়। অক্ষর-ত্রন্মের পরিচয় 
হল, তিনি অব্যয় এবং অমুত। “অব্যয়”ও যা, “অক্ষর'ও তা। বেদেও 
পেয়েছি, তার লোকোত্বর ত্রিপাদ “অমৃত” । সেই অক্ষরই আনন্দ 
হয়ে বিশ্বূপে উছলে পড়লেন। এই তার ক্ষরভাব। উপনিষদেও 
পাই, “আনন্দরূপং ব্রহ্মণে। য়দ্‌ বিভাতি'_এই যে দিকে-দিকে প্রকাশ 
পাচ্ছে ব্রন্মের আনন্দদপ। আরার এই আনন্দ স্থষ্টিতে সার্থক হচ্ছে 
যজ্ঞে-_-একথা বেদে পাই। যজ্ঞের সেরা সোমযাগ বা আনন্দযজঞ্, 
সোম বেদে আনন্দতত্ব। মানুষের জীবনব্যাপী এই আনন্দযজ্ঞকে 
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উপনিষদে বল হয়েছে “পুরুষ-যজ্ঞ যার অনুশাসন শ্রীকৃষ্ণ খষি 
ঘোর আঙ্গিরসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন । তাইতে এখানে ব্রহ্মকে 
তিনি বলছেন “একাস্তিক সুখ" এবং "শাশ্বত ধর্ম । বেদের. পুরুষ- 
সৃক্তেই যজ্জকে বিশ্বের প্রথম ধর্স বলা হয়েছে ( খ. ১০।৯০।১৬ )। 
ব্রন্মচক্রের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃঃও বলেছেন, 'ত্রহ্ষাক্ষরসমুদ্ভরম্», 
“তন্মাৎ সরগতও ব্রহ্ম নিত্যং যজ্জে প্রতিষিতমও (৩১৪-১৫)। 

বিশেষণগুলিতে সং চিৎ আনন্দ এবং শক্তিরপে পূর্ণব্রক্মের একটি 
সামশ্রিক পরিচিতি পাচ্ছি। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
প্রশ্ন 

উতধ্বগূলমধঃশাখমস্খখং প্রাছুরব্যয়ম্ঠ (১৫1১) বলিয়া যে প্রথম হইতে 
পাচটি শ্লোক বর্ণনা করিয়াছেন ভগবান্, তাহার রহস্তার্থ কি? ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্জের পর ইহ! কোন্‌ তত্বের বিবৃতি? 

উত্তর 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বল! হয়েছিল, জগৎ ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্বের 
যোগ হতে উৎপন্ন । ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, আর ক্ষেত্র প্রকৃতি । প্রকৃতি 
ত্রিগুণাত্মিকাঁ। এই ত্রিগুণের পরিচয় এবং পুরুষ কি করে তার 
অতীত হয়ে আছেন__তা বল হয়েছে চতুর্দশ অধ্যায়ে। সেখানে 
ক্ষেত্রজ্ঞ অক্ষর ব্রহ্ম, আর ক্ষেত্র মহদ্‌ ব্রন্ম। একজন বীজপ্রদ পিতা, 
আরেকজন যোনিরূপা মাতা । কিন্তু ছুটিতে অবিনাভূত বা যুগনদ্ধ 
_বেদের বৃষভ-ধেন্ু বা তন্ত্রের অর্ধনারীশ্বরের মত। এইখানে 
পুরুযোত্তমতত্ব আভাসিত হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে তার বিবৃতি। 
এখানে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষোত্তম, আর ক্ষেত্র তারই আত্মমায়া এবং স্বীয়! 
প্রকৃতি_যাকে অধ্যায়ের প্রথমেই “অব্যয় অশ্বথ-রূপে বর্ণন। করা 
হয়েছে। 

বর্ণনাটি জটিল, ওতে কতকগুলি বৈদিক রূপকল্লের সমাহার 
আছে। বেদের আগ্রীন্ক্তে আমর! “বনস্পতি' নামে এক দেবতার 
উল্লেখ পাই। স্বরূপত এই দেবতা! “অগ্নি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উধর্বমুখ 
প্রাণের শিখা__ছুয়ে মিলে উপনিষদের 'প্াণাগ্সি । আবার বেদেই 
বনস্পতি সোমও। অগ্নি মানুষের মধ্যে ছ্যলোকাভিসপা চেতনার 
অভীদ্দা, আর সোম তার মধ্যে পরমপুরুষের অমৃত-মানন্দের 
নিঝরণ। আমাদের আধারে ছুটিরই সমাবেশ__যেন আগুনের 
ধার! উজিয়ে চলছে, আর সোমের ধারা নীচে ঝরে পড়ছে । 


৩ 


৩৪ গীতানুবচন 


বনস্পতির প্রতীক দিয়ে যদ্দি ছুটি ত্বকে বোঝাতে হয়, তাহলে 
সাধারণ যে-কোনও বনস্পতি হবে অগ্নির প্রতীক, কেননা সে 
আগুনের মতই যেন মাটির তল! থেকে মাথা তুলেছে সুর্যের দিকে। 
কিন্ত সোম বোঝাতে তাহলে ওই গাছটিকেই উলটে নিতে হয়, যাতে 
তার ডালপালাগুলি নীচের দিকে নেমে আসে, আর মূল থাকে উপরের 
দিকে। মানুষের দেহও এমনিতর একটা ওলটানো গাছের মত-_ 
তার মাথাটা মূল, ধড়টা কাণ্ড, আর হাত-পা শাখা । পুরুষের এই 
বর্ণনা বেদে পাওরা যায়, সিদ্ধদের চর্যাপদেও আছে। অগ্নি 
সোমকে একই সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হলে একটি সোজা গাছের সঙ্গে 
একটি ওলটানো গাছকে জুড়ে দিতে হয়। 

এখন কতকটা এইধরনের একটি বনম্পতি আছে-_ঝুরিনামা 
বট। বেদে তার নাম “নৈচাশাখ”, বৌদ্ধ সাহিত্যে ন্যগ-রোধঃ'__ 
অর্থ, যার শাখ। নীচের দিকে নেমে এসেছে। 

উপনিষদে ওলটানো৷ অশ্ব গাছকে বলা হয়েছে ব্রন্মবৃক্ষ 
(ক. ২৩।১)। এখানেও ত্রহ্মবৃক্ষ ওলটানে। অশ্ব গাছ। সামবেদের 
গোভিলগৃহাস্থত্রে ব্রন্মবৃক্ষ কিন্তু বট গাছ। গীতার বর্ণনায় মনে হয়, 
অশ্বথ-কল্পনার সঙ্গে ন্তাগ্রোধ-কল্পনা মিশে গেছে, কেননা প্রথম শ্লোকে 
অশ্বথকে িধ্বমূল অধঃশাখ' বলে আবার পরের শ্লোকেই তাকে 
“উধবশাখ' এবং “অধোমূল" বলা হয়েছে। গাছটি তখন বট, আর তার 
ঝুরিগুলি “মূল” যা দেখতে শাখার মত। এও বলা চলে, তার 
শাখা! অধঃ এবং উধ্ব” দুদিকেই প্রস্থত। 

গীতোক্ত ব্রন্মবৃক্ষের উধ্বশাখাগুলি অশ্বথের-__তারা অগ্নির 
শিখা । আর অঞধ্শাখাগুলি স্যগ্রোধের_-তারা সোমের ধারা । 
ষোমের ধারা বেদে আবার 'অন্ধঃ-রূপে পাতালবাহিনী। 
সগ্রোধেরও ছু'প্রস্থ মূল। এক তার ঝুরি-_সেগুলিকে আমরা 
মাটির উপরে দেখতে পাই। আরেক প্রস্থ মূল গাছ আর ঝুরিগুলি 
হতে “অন্ুসম্তত' বা অনুবৃত্ত কতকগুলি শিকড় যা মার্টির ভিতর 
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সেঁধিয়ে গেছে। এইগুলিকে বল! হয়েছে “মানুষের কর্মান্থুবন্ধ” ব1 
কর্মপরম্পরা, য! সংসারস্থিতির কারণ। 

্রন্মবৃক্ষটির তাহলে তিন ভাগ । এক ভাগ তার ঝাঁকড়া মাথা 
__যা কতকগুলি পাতার সমষ্টি । আরেক ভাগ তার কাণ্ড; কিন্তু 
একটি কাণ্ড নয়__অগণিত কাণ্ড, যাতে একটি গাছই বহু গাছের 
এক্টি বন হয়ে ফ্রাড়িয়েছে। আর তৃতীয় ভাগ হল তার মাটির 
নিচেকার মূলের অরণ্য । 

এই গাছটির বর্ণনা খক্সংহিতায় খষি শুনঃশেপের একটি 
বারুণ-মন্ত্রে পাওর। যায় (১/২৪।৭)। সেখানে গাছটির (“ৰনস্ত' বনের 
মত গাছ ) মাথাকে বলা হয়ছে “উরর্বন্প'__যা। বোঝাচ্ছে আদিত্য- 
মণ্ডলকে। অধ্যাত্বদৃষ্টিতে এটি হল আমাদের 'মূর্ধা” যাকে অন্যত্র বল! 
হয়েছে “উধর্ববুর”। আর গাছের কাগুগ্ুলি ( খ. তে “নীচীনাঃ, ) হল 
আদিত্যের রশ্মিজাল (“কেতরঃ )। তারা এসে আমাদের মধ্যে 
“নিহিত” বা অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছে । তখন গীতার ভাষায়, তারা “অধশ চ 
মূলান্য-মুসন্ততানি কর্মা'নুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে'__যেন ওই গাছের 
শিকড়। 

ব্রহ্মবৃক্ষের পাতাগুলি সূর্যের আলোয় ঝলমল করে কীপছে। 
গীতার ভাষায় ওর! হল “ছন্দাংসি*। এই ছন্দগুলি বিশ্বের খতচ্ছন্দ ব 
স্থষ্টির পরিকল্পনা । একেই বলা হয় “বেদ'। যেমন মাটির রস, 
তেমনি সূর্যের আলো--ছুইই গাছের প্রাণ। ছুয়ের সমাহার হয়েছে 
ওই পত্রগুচ্ছে। 

এই অপরূপ ত্রন্মবৃক্ষকে যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ 
(১৫১ তু. “রেদৰ্িদ্‌ এব চা.হম্ঠ ১৫)। এই ত্রশ্মাবৃক্ষটি হল, 
সংসারবৃক্ষ বা পরমপুরুষের “ক্ষেত্র', (“যোনিরূপ মহদ্‌ ব্রহ্ম, “আত্ম- 
মায়া” এবং “স্ব! প্রকৃতি'। এই প্রকৃতিতে তার আত্মগুণই রসের 
যোগান দিচ্ছে এবং তা-ই গুচ্ছে-গুচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছে ভোগ্য “বিষয়” 
হয়ে (১৫২ )। 


৩৬ গীতান্থবচন 

পুরুষের এই স্বীয়! প্রকৃতিই তার মায়া। মায় তার প্রজ্ঞান- 
শক্তি, আর প্রকৃতি হল কৃতিশক্তি। এই মায়ার আদি নাই, অস্ত 
নাই। আবার নিত্যপরিণামিনী প্রকৃতি বলে তার সম্প্রতিষ্ঠা ঝ 
গ্রবাস্থিতিও নাই। অনির্বচনীয়া৷ বলে তার এই রূপও সাধারণের 
উপলব্ধিতে আসে না৷ (১৫৩ )। 

্রহ্মবৃক্ষকে স্থিতির দিক থেকে বল! হয় “অশ্ব-থ'। এই শব্দটির 
আরেকটি রূপ হচ্ছে “'অশ্ব-থামা”। বেদে “অশ্ব গ্রাণ এবং ওজঃশক্তির 
প্রতীক ; আর 'স্থামন্* বোঝায় স্থিতিশক্তিকে। 

প্রাণ নিত্যস্পন্দমমান অথচ অবিনশ্বর বলেই সে 'অশ্বথামা” বা 
অশ্ব । গীতায় তাইতে তাকে বল৷ হয়েছে “মুবিরূঢ়মূল” (১৫/৩)। 

্রন্মবৃক্ষটি অগ্রিরূপে “অশ্ব আর সোমরূপে ন্যাগ্রোধ । জগৎ 
অগ্নি-সোমাত্মবক। উপনিষদে একে ব্রন্মচক্রও বলা হয়েছে। এ 
নিত্য আবতিত হয়ে চলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও আবততিত হচ্ছি। 

কিন্ত চক্রের আবর্তন লক্ষ্য হয় তার নেমিতেই-__নাভিতে নয়। 
নাভিতে আছেন আছ্পুরুষ* যিনি আবর্তনের উধের্ধ। তিনি 
বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির থেকেই তাতে নিত্যকাল ধরে গতিসধ্ার 
করে চলেছেন (১৫৪ )। 

গতি থেকে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে স্থিতিতে__পরমপুরুষের 
পরমপদে। তার জন্য গতির হেতুভূত ফেব্্রহ্মবৃক্ষ, তার মূলচ্ছেদ 
করতে হরে অসঙ্গরূপ শস্ত্র দিয়ে। সাংখ্যের ভাষায় প্রকৃতি হতে 
পুরুষকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত হতে হবে ( ১৫।৩-৪ )। 

এই বিবেক-সাধনের প্রধান উপায় হচ্ছে নির্মোহ হওরা। মোহ 
হল “অবিবেক'-_ প্রকৃতির জালে জড়িয়ে গিয়ে তাকে বুঝতে ন৷ 
পেরে তার বশীভূত হয়ে চলা । মোহ আসে প্রধানত বিষয়াসক্তি 
থেকে । বিষয়াসক্তিরও মূলে রয়েছে “কাম' বা জীবনের স্বাভাবিক 
বহি প্রবৃত্তি, যাতে আমরা! কেবল এটা-ওটা! চেয়েই চলেছি। 
প্রবৃত্তিতে চিত্ত বাইরের দিকে. ছোটে, নিবৃত্তিতে সে গুটিয়ে আসে 
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ভিতরের দিকে । তখনই সে আত্মাকে দেখতে পায়। আত্মাকে 
দেখলেই তবে মোহ দূর হতে পারে। তখন: মানুষ “অধ্যাত্মনিত্য' 
কিনা কেবল আত্মাকে নিয়েই থাকে, আর কিছুই সে চায় না_কোন- 
কিছুতেই তার আসক্তিও নাই মোহও নাই। এমনি করে “অমূটু' 
এবং আত্মস্থ হতে পারলে সে ব্রহ্মচক্রের ওই কেন্দ্রবিন্দুটিতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়_সেখানে সকল গতি স্তব্ধ। এই অব্যয়পদে প্রতিষিত 
থেকে সে যখন সংসারে বিচরণ করে, তখন সে আর সুখ-দুঃখের ছন্দে 
বিচলিত হয় না (১৫1৫ তু. ২৬৪ )। 


প্রশ্ন 

পরমধামে কি হুর্য-চন্দ্রের আলোক থাকে না? সেই ধাম তো! অন্ধকার 
নয়। তবে কাহার আলোকে আলোকিত সেই ধাম (১৫।৬)1 পরম 
ধাম হইতে কি কখনো! আর পুনরাবৃত্তি হয় না? আধিকারিক পুরুষগণ কি 
সেই ধামে পৌছেন না? 


উত্তর 

এই শ্লোকটিতে কঠোপনিষদের একটি মন্ত্রের ধবনি আছে। 

বেদে ৰল। হয়েছে, “আয় জ্যোতিরগ্রা*_জ্যোতিই হল 
আর্ধদের দিশারী । জ্যোতি হতে উত্তর জ্যোতি এবং তাহতে উত্তম 
জ্যোতিতে যাওরার কথাও আছে। কঠোপনিষদ এই উত্তরণের 
পথে পর-পর পাঁচটি জ্যোতির কথা৷ বলেছেন__অগ্রি, বিদ্যুৎ, সূর্য, 
চন্দ্র ও তারকা । অগ্নি পাথিব চেতনার জ্যোতি, বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষের, 
সূর্য ছ্যুলোকের। ্থূর্যের পর অর্থাৎ ্ূর্দ্বার ভেদ করে পাওরা যায় 
সোমের ষোড়শী ফ্রবা কলা। তারও ওপারে অমানিশার অন্ধকারে 
নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। জ্যোতিরন্ুভবের এই হল. চরম। তারপর 
আর আলো! থাকে না, দৃশ্যও থাকে না। কিন্তু উপনিষদ 
বলেন, তখন আত্মবোধের ন্বয়ংজ্যোতি» থাকে । সে কেবল 
“অ্তীত্যেরোপলবব্য£-_বিশুদ্। সম্মাত্রের বোধ। তাতে আলো বা 
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অন্ধকারের দৈতস্পৃষ্ট' সংজ্ঞা খাটে না। অথচ দেই অনালোকের 
আলোকেই ওই পাঁচটি জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। কারও দ্বারা 
অনুদ্ভাসিত অথচ সবার উদ্ভাসক ওইটি হল বেদে বিফুর পরম 
পদ বা পরম ধাম। 


এই পরমধামের স্বরূপ সম্পর্কে বেদে . মতবিকল্প আছে। 
শাকপুণি বলেন, ওটি ছ্যলোকে বিফুর বা মাধ্যন্দিন ন্ূর্যের ধাম। 
র্ণবাভ বলেন, ওটি বিফুপদকেও ছাপিয়ে গয়শীর্ষে এক অনালোক 
ধাম। ছান্ণেগ্যোপনিষদ বলছেন, ছুটিই সত্য। পরমপুরুষের 
সামনে শুক্ুভাতি, আর পিছনে পরঃকৃষ্ণের নীলিমা । 


এখানে এই নীলিমাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এটি অক্ষর ত্রহ্মা। 
আর শুরুভাতি মহদ্‌ ব্রহ্ম । উপনিষদের ভাষায় একটি অসন্ভুতি 
অর্থাৎ সেখানে কোন-কিছুরই সম্তাবন। নাই ;$ আরেকটি সম্ভুতি__ 
সেখান থেকে সব-কিছুই সম্ভব। আমাদের অধ্যাত্মসাধনার দিক 
থেকে একটি অনাবৃত্বি-_-সেখানে গেলে আর কেউ ফিরে আসতে 
পারে না; আরেকটিতে চলছে আবৃত্তি বা আসা-যাওরার খেল] । 
ওই অনাবৃত্তিই হল পরমপুরুষের পরম ধাম, অবর ধাম হল যেখানে 
আবর্তন চলছে। 

জীবের পরম লক্ষ্য হল ওই অনাবৃত্তির পদ। কিন্তু সেখানে গেলে 
তে। আর ব্যষ্টি জীবচেতন। থাকে নাযে সে বলবে, আমি এখানে 
থাকব কি থাকব না। যখন আমরা ঘুমাতে যাই, তখন জেগে 
থাকব বলে ঘুমাই না__ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যাবার জন্যই ঘুমই। 
এখানেও তেমনি “আর ফিরব না" বলেই অসীম শুন্ে বাপ দিই। 
তারপর তার ইচ্ছা হলে তিনি ওখান থেকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। 
ফেরত পাঠান কোন-একট। অধিকার দিয়ে। ধাদের পাঠান, 
তারাই আধিকারিক পুরুষ। তারা পরমপুরুষের অনাবৃত্তি বা 
অসম্ভুতি এবং আবর্তন বা সন্ভুতি ছুয়েরই খবর রাখেন। স্থতরাং 
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. যেমন পরমপুরুষের তেমনি তাদেরও অনাবৃত্তিপদে প্রতিষ্ঠিত 
থেকেই আবর্তন ঘটে (তু. পরমপুরুষের আত্মসন্তুতি ৪'৬)। 


প্রশ্ন ও 
“মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ, (১৫।৭)-_ প্রত্যেকটি 
শব্দের রহ ব্যাখ্যা করুন। জীব ভগবানের সনাতন অংশ-ইহার নিগৃঢ় 
তাৎপর্য কি? ভগবৎসত্তার ন্যায় জীবসত্তাও কি শাশ্বত? জীবসত্ব আর 
ব্যক্তিজীবের মধ্যে পার্থক্য কি? সত্তার বিশিষ্ট বূপই কি ব্যক্তি? 


উত্তর 


আগেই বল! হয়েছে, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ। পুরুষের আবার ছুটি 
বিভাব-_ঈশ্বর এবং জীব। এতক্ষণ পর্যন্ত দেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এবং তার 
ক্ষেত্র বা প্রকৃতির ( এখানে “অব্যয় অশ্ব” ১৫।১ ) কথা বল। হচ্ছিল। 
এখন বল৷ হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব আর তার প্রকৃতির কথ! । 

পরমেশ্বরের সনাতন “অংশই” জীবলোকে জীব হয়েছে। “অংশ' 
সংজ্ঞাটি কিন্তু এখানে খণ্ড বোঝাচ্ছে না__বোঝাচ্ছে “অংশ বা 
কিরণ। বেদে সপ্ত আদিত্যের কথা আছে (খ. ২1২৭।১১ ৯।১১৪।৩, 
১০।৭২।৮-৯) । তাদের মধ্যে “অংশ একজন আদিত্য । আদত্যদের 
মধ্যে বরুণ মিত্র অর্মাকে (উপনিষদের ও বেদাস্তের সং চিৎ 
আনন্দ) নিয়ে একটি পরাধ? আর ভগ অংশ এবং দক্ষকে নিয়ে একটি 
অপরার্ধ। “তুবিজাতঃ ইন্দ্র'সেতু । এই হিসাবে অংশ হলেন “মিত্রে'র 
পালটি। মিত্র ব্যক্ত জ্যোতির আনন্ত্য, যেমন বরুণ অব্যক্ত জ্যোতির 
আনন্ত্য। সোজা কথায় মিত্র সূর্য, “অংশ, তার একটি অংশু বা 
কিরণ। যজুর্বেদে তাকে “নুষুম্ণঃ সুয়বিশ্মি” বল। হয়েছে। ইতিপূর্বে 
উল্লিখিত শুনঃশৈপের বারুণমন্ত্রে বল! হয়েছে “নীচীন কেতু'_-যার 
বুধ উপরে এবং যা আমাদের মধ্যে নিহিত। উপনিষদে ব্রহ্মরন্ধধ 
বিদীর্ণ করে এই “রশি বা “কেতু' বা “অংশে*র অনুপ্রবেশের কথ 
আছে। 
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সূর্য আর সূর্যের কিরণ ছুইই নিত্য। তেমনি ঈশ্বর আর 
জীবও “সনাতন কিনা চিরকাল ধরে তারা আছেন। তার মধ্যে 
ঈশ্বর নিত্যসত্ আর জীব মিশ্রসত্ব_কিন্তু তার স্বরূপ নিত্যসত্ব। 
আবার মিশ্রসত্বত৷ বা সত্বে রজস্তমের মিশ্রণ, নিত্যসত্ব ঈশ্বরেরই 
স্ব-বশ' ক্রিয়া। জীব “অরশঃ প্রকতেরশাৎ, কিন্তু ঈশ্বর “বশী” 
(খ. ১০।১৯০।২$ গী. ৯৮), প্রকৃতির “ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ” 
(১৩২২)। তাই তিনি মিশ্রভাব দ্বারা অপরামূষ্ট। 

এর পর জীবের তিনটি অবস্থার কথা বল৷ হয়েছে-_-শরীর গ্রহণ 
করে বিষয়োপসেব। বা গুণান্বিত হয়ে ভোগ করা, তারই ভিতর 
দিয়ে তার উৎক্রান্তি ব। নিজের উৎসের দিকে ক্রমে-ত্রমে উজিয়ে 
যাওর।; আর ওইখানেই তার স্বরূপত নিত্যস্থিতি ( ১৫/৮-১০ )। 
এই অবস্থাগুলি যতমান যোগীর প্রত্যক্ষগোচর (১৫১১ )। এই 
যোগীও “ক্ষেত্রজ্ঞ', কিন্তু ঈশ্বর “ক্ষেত্রপতি? | 

ঈশ্বর এক, জীব বনু । যেমন এক সূর্য, আর তার বহু রশ্মি। 
“হুরশ্বি'--এও কিন্তু একট। কথার কথা। একদিক দিয়ে সব 
রশ্মিই একরকম। প্রকাশ এবং ব্যাপ্তি সবারই সাধারণ ধর্ম, তাদের 
সবার সঙ্গে সবার মেশামেশি চলছে । এখানে বন্ুত্ব একটা উপাধি 
মাত্র । এইটি হল জীবসত্বের উপমান। 

আবার রশ্মিরা স্বূপত অবর্ণ হলেও তাদের মধ্যে বর্ণ বৈচিত্র্য 
দেখা দিতে পারে। বর্ণের বৈশিষ্ট্যে জীবসত্বে জীবব্যক্তির ভেদ। 

জীব তার সনাতন “অংশ” কিনা একটি কিরণ, অংশের এই 
প্রাচীন অর্থটি গ্রহণ করলে লক্ষণটি স্থুসমঞ্জস হয়। “অংশ'কে খণ্ড 
অর্থে গ্রহণ করলে বিরোধের ভাবনাই প্রবল হয়ে ওঠে। 


প্রশ্ন 


ওজ এবং তেজের মধ্যে প্রভেদ কি? সোম কি রসায্মক চন্দ্র? আমাদের 
জীব-জগতের পুষ্টির মূল কি চন্দ্র (১১৩)? চন্দ্র কি-ভাবে ক্ষয়ের 
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পরিপূরক? স্্ষ-চন্দ্-অগ্নির তেজ ধাহা হইতে সমূডূ, তিনি কে? তাহাকে 
কি উপনিষদের বৃহৎ জ্যোতি বা জ্যোতিঃপুপ্ বল! চলে? 


উত্তর 

জীবের কথা বলে জীব ধার “অংশ”, সেই ঈশ্বরের কথা আবার 
বলা হচ্ছে। 

ঈশ্বর সর্বগত জ্যোতিংস্বরূপ। বেদে তাকে “বৃহৎ জ্যোতি? বল। 
হয়েছে। বৃহৎ জ্যোন্তিই ব্রন্মাজ্যোতি। জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ে “রশ্মি” বা 
“অংশ' হয়ে ; আর তা! গুটিয়ে এলে হয় “তেজ” (তু. ঈ. ১৬)। বেদে 
তিনটি চিম্ময় তেজের কথা আছে-_পৃথিবীতে অগ্নি, ছ্যালোকে আদিত্য, 
আর আদিত্যকে পার হয়েও চন্দ্রমা। আবার আদিত্যের নীচে 
অন্তরিক্ষস্থান চন্দ্রমার কথাও আছে। এখানে তাকে বল৷ হয়েছে 
সোম। অস্তরিক্ষ প্রাণলোক। তা৷ সোম্য চিৎশক্তির আধার । তা-ই 
রস হয়ে ওষধিকে পুষ্ট করে। ওষধিরা প্রাণীদের অন্ন। অন্নের 
পরিপাকে প্রাণিদেহের পুষ্টি। অগ্নি বৈশ্বানর এই পরিপাকের দেবতা । 
বৈশ্বানর তিনিই । 

ছটি জগৎ পাচ্ছি-_-একটি তেজোময়, আরেকটি ওজোময়। 
নিপ্প্রাণ-সপ্রাণ সবার অন্তনিহিত এবং উদ্ভাসক চিংশক্তি হল 
“তেজ” । যা বিশেষ করে সপ্রাণ সত্বের অন্তনিহিত, তা "গজ? । 
বেদে তাকে “মনপ্বান্, ইন্দ্রের প্রভব বল! হয়েছে__অশ্ব তার প্রতীক। 
পরমপুরুষ এই ওজঃশক্তিরূপে পৃথিবীতে আবিষ্ট হয়ে সর্বভূতকে 
ধরে আছেন (১৫১৩ )। 

তেজের জগৎ এবং ওজের জগতের চাইতেও উৎকৃষ্ট হল: প্রজ্ঞানের 
জগৎ। প্রজ্ঞানের করণ হল হৃদয়__সেখানে শ্রদ্ধার উন্মেষ হলে 
মানুষের শুরু হয় আধ্যাত্মিক এষণা, তাকে জানবার সাধনা । হৃদয়ে- 
হৃদয়ে এই এষণাও তিনিই । তার প্রেরণাতেই বেদ-বেদান্তের উন্মেষ 
__যাদের লক্ষ্য হল তাকে জান।। 


৪২ ্‌ শনভাঙ্থবচন 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত তিনিই তাকে জানেন। কেনন। তাকে জান! 
মানে তিনি হওরা। ৃ্‌ 
এমনি করে জড় প্রাণ ও চৈতন্যের তিনটি জগতেই তার আবেশ 
এবং উদ্ভাস। তিনিই সব। . 


প্রশ্ন 

ক্ষর, অক্ষর এবং পুরুষোত্তমের একটু বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয় লোকে 
এবং বেদে আমি (ভগবান্‌) পুরুষোত্তমরূপে প্রখ্যাত। পুরুষোত্বমরূপে 
জানাই সর্বভাবে ভগবানকে জানা, সর্ববিদও এইরূপ জ্ঞানীকেই বলা হয় 
€(১৫।১৬-১৯)। সংজ্ঞাগুলির রহস্য জানিতে ইচ্ছা হয়। 

উত্তর 

তিনিই সব--পুরুষ এরে.দং সর্বম্ঠ (খ. ১০৯০২ )। “পুরুষ” 
বেদে একটি অখণ্ড সংবতুল্‌ (819৪1) সংজ্ঞা। সাংখ্যের পুরুষ 
আর ওুপনিষদ পুরুষে ভাবনার একটু তফাত আছে। সাংখ্যের 
পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত; কিন্তু বেদের পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে 
'নিত্যযুক্ত-_ প্রকৃতি তার স্বীয় গুকৃতি। | 

সাংখ্যে প্রকৃতি নিত্যপরিণামিনী অর্থাৎ ক্ষরম্বভাবা। এই 
প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের কোনও যোগ নাই। এটি উজান পথের 
কথা_যখন “অপরা” প্রকৃতি হতে নিজেকে তফাত করা আমার 
অভীষ্ট। আমি তখন দ্রষ্টা মাত্র_ভোক্তাও নই, কর্তীও নই। 
কিন্তু সমগ্র দৃষ্টিতে প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াই পুরুষের প্রেষণায় 
এবং অন্ুশাসনে চলছে । তখন ক্ষরস্বভাব জগৎকে প্রকৃতি, আর 
অক্ষরস্থিতিকে পুরুষ বলবার কোনও সার্থকতা থাকে না। তখন 
অক্ষর যেমন পুরুষ, “ক্ষর'ও তেমনি পুরুষ । পুরুষ এরেদং সর্বম্‌" 
_-অক্ষর এবং ক্ষর ছুইই তিনি। 

ক্ষর আর অক্ষর এই ছুটি সংজ্ঞ/ আর একবার গরীতায় ব্যবহৃত 
হয়েছে । বল! হয়েছে, “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম” আর “অধিভূতং ক্ষরো 
ভারঃ (৮1৩১৪)। তখন অক্ষর আর ক্ষরকে দেখ। হয়েছে তত্ব- 
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দৃষ্টিতে _ বিভজ্যবাদীর দৃষ্টি নিয়ে উজান পথে চলবার সময় এই 
দৃষ্টির প্রয়োজন হয়_প্রকৃতিপরিণামের উধের্বে একটা কুটস্থ অচল 
প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য । তখন বলি, “নেতি নেতি-_তিনি এ 
নন, তিনি তা নন। কিন্তু কূটে বা গিরিশুঙ্গে পৌছে দেখি, অক্ষীয়- 
মাণ উৎসের শতধারায় তিনি প্রবাহিত। যিনি অরূপ, তিনিই 
বিশ্বরূপ__সবই তিনি। তখনই বলি, পুরুষ যেমন অক্ষর,* তেমনি 
আবার ক্ষরও। 


ক্ষর আর অক্ষর ছুটি স্বতোবিরুদ্ধ কথা । বুদ্ধিতে এই বিরোধের 
সমাধান হয় না__হয় বোধিতে। বুদ্ধির অদ্বৈত বহুকে ছেঁটে ফেলে ; 
আর বোধির অদ্বৈত বহুকে নিয়েই । 


যে-পুরুষে ক্ষর আর অক্ষরের বিরোধের সমাধান সম্ভব, তাকে 
তাহলে আরেকটা সংজ্ঞা! দিতে হয়। (স-সংজ্ঞাটি হচ্ছে “পুরুযোত্বম? 
ক্ষর-অক্ষরের প্রসঙ্গ যখন প্রথম উঠেছিল, তখন অজুর্নের বোধে 
এই সমাধানের একটা আভাস জেগেছিল। তাই সেখানে দেখি, 
তিনি শ্রীকৃষ্ণকে “পুরুষোত্তম” বলে সম্বোধন করছেন (৮/১)। গীতায় 
সংজ্ঞাটির এই প্রথম প্রয়োগ ! 

পুরুষোত্তম সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এখানে বল হচ্ছে, 
যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হতেও উত্তম, তিনি পুরুযোত্তম। 
তার আর ছুটি সংজ্ঞ। হচ্ছে 'পরমাত্মাঁ এবং “ঈশ্বর । তিনি “অব্যয় 
অর্থাৎ অক্ষর ; কিন্তু লোকত্রয়ে আবিষ্ট এবং তার ভর্তা (১৫/১৭-১৮)। 
অর্থাৎ তিনিই সব-কিছু হয়েছেন-_পুরুষ এরে.দং সর্বম্‌। কিন্তু হয়ে 
ফুরিয়ে যাননি--অক্ষররূপে সবাইকে ছাপিয়ে আছেন। আবার 
ছাপিয়ে আছেন বলে বিবিক্ত হয়ে নাই-_-সবার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে 
আছেন। তাছাড়া অধিষজ্ঞ পুরুষরূপে, পরমাত্মূপে এই দেহেই 
তার অনুভব হয় (৮1৪, ১৩।২২, ৩১)। আর তখনই তাকে পসর্ব-, 
'ভারেন”.জেনে সর্ববিৎ হওর যাঁয়। এই জ্ঞান “অসম্মুটে'র জ্ঞান--বূপ 


& 
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আর অরূপ উভয়ের তত্ব জানে বলেই যার রূপের মোহ নাই, আবার 
অরূপের মোহও নাই (১৫।১৯)। 

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, “লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্বমরূপে 
প্রথিত (১৫১৮) । লোকে তিনি পুরুষোত্তম-_অসম্মুট অন্তরঙ্গের 
কাছে। কিন্তু বেদে “পুরুযোত্তম' সংজ্ঞাটি পাওরা যায় না। তার 
জায়গায় ছান্দোগ্যোপনিষদে উত্তম পুরুষ সংজ্ঞাটির প্রয়োগ আছে 
(৮১২৩)। সেখানকার বর্ণনা কৃষ্চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিলে 
যায়__যদিও সংজ্ঞাটি সেখানে একটি সাধারণ সংজ্ঞা । ছান্দোগ্যো- 
পনিষদের সঙ্গে ভাগবতধর্মের যোগ ঘনিষ্ঠ। 

লক্ষণীয়, নবম অধ্যায়ের রাজগুহ্যর মত এই পুরুষোত্তম- 
যোগকেও “গুহাতমং শান্ত্রম্* বল! হয়েছে। “বুদ্ধিমান” এটি বুঝে নিলে 
নিজের কাজ হাসিল করে নিতে পারে (১৫২০)। 
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প্রশ্ন 

“ম্বৌ ভূতসর্গেখ লোকেইস্মিন্‌ দৈব আসগর এব চ* (১৬/৬)। স্থন্টির মূলে 
এই দ্বন্দের শ্রষ্টাা কে? দৈবী সম্পদগুলির একটু বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়। 

উত্তর 

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঙ ব! প্রকৃতি-পুরুষের প্রসঙ্গের জের চলেছে পঞ্চদশ 
অধ্যায় পর্যস্ত। তার মধ্যে ক্রমে-ক্রমে পুরুষের তত্বটিই বিশেষ করে 
ফুটিয়ে তোল হয়েছে, যার পর্যবসান ঘটেছে পুরুষোত্বম-তত্বে। এই 
অনুষঙ্গ প্রকৃতির কথাও আমরা মোটামুটি জানতে পেরেছি। 

স্ষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির পরিণাম। এই পরিণামের পিছনে একট! 
লক্ষ্য কাজ করছে, সে হল বেদের ভাষায় প্রজ্ঞানের ক্রমিক 
আবির্ভাব। উদ্ভিদ্‌ থেকে পশুতে, পশ্ড থেকে মানুষে আমরা 
ক্রমেই প্রজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটতে দেখি ( এতরেয়ারণ্যক )। 

কিন্তু এই উৎকর্ষ সহজ রীতিতে হয় না। বৈদিক খষিরা বলেন, 
প্রাণ আর প্রজ্ঞ৷ যেন একট। বিরুদ্ধশক্তির পাষাণ-কারার অন্তরালে 
রয়েছে। এই বিরুদ্ধশক্তির নাম দেওর। হয়েছে “বৃত্র কিনা আবরিক। 
শক্তি। বেদে সে অসুররূপে বর্ধিত হয়েছে। বৃত্র যেমন অস্ুরদের 
রাজা, তেমনি ইন্দ্র দেবতাদের রাজা । ইন্দ্র বৃত্রঘাতী। জগৎ জুড়ে 
চলছে দেবাম্ুরের ছ্ন্দ। আমাদের মধ্যে সে-ছন্দ কি আকার ধরে, 
গীতায় তার একটি প্রাঞ্জল বর্ণনা দেওর। হয়েছে--রূপককে বিশ্লেষণ 
কর। হয়েছে মনোবিজ্ঞানের রীতিতে। 

উপনিষদ বলেন, দেবতা আর অসুর ছুইই প্রজাপতির সন্তান 
অর্থাৎ স্থষ্টির মূলে দেবভাব আর অস্থুরভাব ছুইই রয়ে গেছে বরাবর, 
আর তার থাকবেও। অন্ধকার ভেদ করে আলো৷ ফুটছে-_এই হল 
বিশ্বলীলার -নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্য। শুধু আলো বা শুধু অন্ধকার 
থাকলে স্থপ্টি হত না। স্মুষ্টি একট৷ শক্তির স্ফুরণ, আর শক্তির 
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স্কুরণ হতে গেলেই তার একটা৷ প্রতিপক্ষ থাকা চাই। শেষ পর্যন্ত 
দেবশক্তিরই বিজয় হবে, কিন্তু হবে অস্থুরের সঙ্গে লড়াই করে 
নিজের মধ্যে শক্তির মুক্তি ঘটিয়ে। 

যদি মুক্তি থাকে, তাহলে বন্ধনও আছে। কিন্তু বন্ধন থাকলেও 
বন্ধনচেতনা সবার থাকে না। বন্ধনচেতনা যাদের নাই, তার! 
বন্ধনকেই স্বাভাবিক মনে করে। বরং কেউ যদি বন্ধন ঘোচাবার 
চেষ্টা করে, তাহলে তারা বিরক্ত হয়। গীতায় এদের বল হয়েছে 
আন্মুর-ভূতসর্গ (১৬/৫,৬)। এর! “মুঢ়া জন্মনি জন্মনি' (১৫২০ )। 

কিন্তু মোহের ঘোর একসময় ফিকা হয়ে আসেই। তখন 
জীবের বন্ধন অসহ্য মনে হয়, সে চায় মুক্তি। যাদের মধ্যে এই 
মুযুক্ষৃত্ব জেগেছে, তার! “দৈব ভূতসর্গ' (এ )। 

আধার ধীরে-ধীরে আলো হয়ে উঠবে, এই হল প্রকৃতি-পরিণামের 
রীতি। অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন আধার আর নিরবচ্ছিন্ন আলো-_এও 
আছে। উপনিষদে তাদের বল। হয়েছে “অস্তঃ, আর “আপঠ। কিন্তু 
তারা পড়ে অব্যক্তের এলাকায়। আমর! ব্যক্তমধ্য, আছি ছুটি 
অব্যক্তের মাঝখানে (তু. ২২৮)। আমাদের বেলায় আলো- 
আধারের' লড়াইটাই সর্বজনীন সত্য ; আর অন্ধকার হতে আলোতে 
উত্তরণ বা বন্ধন হতে মুক্তি_-এই হল আমাদের পরমপুরুযার্থ। 

বাধা হয় গুণ দিয়ে। প্রকৃতির তিনটি গুণ পুরুষকে বাঁধে । চতুর্দশ 
অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বর্ণন। দেওবা হয়েছে। তিনটি গুণই বন্ধনের কারণ 
হলেও বিশেষ করে আমাদের বাধে তমোগুণের মুঢ়তা আর রজো- 
গুণের চাঞ্চল্য । সত্বগুণের ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ আর স্ুখ। তার অনুশীলন 
আমাদের নিয়ে যায় মোক্ষের দিকে। মোটামুটি বলা যেতে পারে 
আম্মুর ভূতসর্গ তমঃ আর রজোগুণের কবলিত, আর দৈব ভূতসর্গ 
সত্বগ্ণপ্রধান। আন্ুর ভূতসর্গেও সন্বগুণের কিছুটা আলো পড়ে, 
তাইতে তারা যাগধজ্ঞাদিও করে_-তবে কিনা করে অবিধিপূর্বক 
আর দম্তভভরে (১৬১৭ )। 
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আম্মুর ভূতসর্গে ছুটি অবগুণ প্রবল-_একটি অহঙ্কার, আরেকটি 
কাম। গীতায় আম্থরভাবাপন্নের যে-বর্ণন৷ দেওরা হয়েছে, তাতে 
এই ছুটির চেহারাই খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদেরই অন্তাত্র বল! 
হয়েছে ভোগ এবং এশ্বর্ষ (তু. ২৪২,৪৩), যা বেদবাদীদের 
মধ্যেও থাকে । ভোগ আর এশ্বর্ষের দিব্রূপ আমরা দেখি প্রকৃতির 
“ভোক্তা মহেশ্বর' পরমাত্মায় বা পুরুযোত্তমে (তু. ১৩২২, ১৫।১৭ )। 
কিন্তু আস্ুর ভূতসর্গ সম্পুণণ ক্ষরভাবের কবলিত-_অক্ষরে উত্তীর্ণও 
নয়, তাহতে উত্তম হওরা তো দূরের কথা। আস্মুরভাবাপন্ন জীব 
ঈশ্বর নয়, অথচ নিজেকে সে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করে ( ১৬১৪ )-_ 
এই তার মহামোহ। এদিকে যখন সে তত্ববিৎ সাজে, তখন সে 
জগংকে বলে “অনীশ্বর। তার মতে ঈশ্বর জগতের “হেতু” বা 
প্রয়োজক নন। ঈশ্বরের সত্যে জগৎ সত্য বা তার প্রতিষ্ঠায় এর 
প্রতিষ্ঠা_উপনিষদের খধির এই দর্শনকে সে স্বীকার করে ন1। 
সে বলে, জগদ্যাপারে আমরা দেখতে পাই একটা “অপরস্পর' ব1 
ক্রিয়াসাতত্যের খেলা (দ্র. পাণিনি ৬১১৪৪ )_- একটার পর 
একটা ক্রিয়ার মিছিল, যার মূলে এক পৌনঃপুনিক অন্ধ বাসনা 
বা “কাম? [তু.বৌদ্ধ তণহা ] ছাড়া আর-কিছুর প্রেরণা নাই। 
এই দর্শন যদি সত্য হয়, তাহলে নিরবচ্ছিন্ন কামসম্ভোগ দ্বারা 
অহংএর পরিতর্পণ ছাড়া জীবনের আর-কোনও লক্ষ্য থাকতে 
পারে না। 

এই ভাবনার ফলে যে-সিদ্ধি, তাও “সম্পদ্‌* বা অভ্যুদয়ের কারণ 
হতে পারে । গীতায় তাকে বলা হয়েছে *আন্ুুরী সম্পদ'। আসুর- 
জনের একটি ফলাও বর্ণনা পাই এই অধ্যায়ের ৭ হতে ১৮ শ্লোক 
পর্যন্ত । শ্রীকৃষ্ণের যুগে আস্থরজনের প্রতিভূ ছিল দূর্যোধন আর 
ছুঃশাসন। ছূর্যোধনের প্রচণ্ড আত্মাভিমান আর দুঃশাসনের দ্বারা 
দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ যথাক্রমে 'দ্ভ-মান-মদ' এবং “ছম্পূর কামে”র 
উদাহরণ (তু. ১৬১০ ) বর্তমানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর আস্মর 
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ভাবের করাল ছায়। পড়েছে , আর এদেশের উপরও তার সংক্রমণ 
হুর্লক্ষ্য নয়। ৃ 

আস্ুরী সম্পদের বিপরীত হল দৈবী সম্পদ । সে-সম্পদ বাইরের 
নয়, অন্তরের। তার ফল একট। আধ্যাত্মিক আভিজাত্য (১৬।৩)__ 
য। মানুষকে কিছুতেই প্রবৃত্তির পথে গাড়য়ে যেতে দেয় না, যা তার 
মধ্যে ফুটিয়ে তোলে সত্য শৌচ এবং সদাচার (১৬।৭)। 

এই সম্পদ যার লাভ হয়, তার মধ্যে যেসব গুণের স্ষুরণ হয়, 
জ্রীকৃ্ণ তার একটা দীর্ঘ তালিক। দিয়েছেন। সিদ্ধের মধ্যে গুণগুলি 
স্বতঃস্ফূর্ত, সাধকের বেলায় সাধ্য । সাধনার দিক দিয়ে গুণগুলিকে 
প্রত্যেকের রুচি ও সংস্কার অনুসারে নানাভাবে সাজিয়ে নেওর। 
যায়। একটা ছক এই হতে পারে : 

দৈবী সম্পদে যে অভিজাত হতে চায়, সত্যপ্রতিষ্ঠ। তার জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য (২, তু, ৭) সত্যকথনরূপ বাঙময় তপঃ ( ১৭১৫) 
তার অন্ততম সাধন। ঈশ্বরই জগতের প্রতিষ্ঠা, তিনিই পরম সত্য 
(তু. ১৬৮)। তাকে লাভ করাই যথার্থ সত্যপ্রতিষ্ঠ। (তু. ১৪। 
২৭)। তার জন্ত প্রথমেই দরকার প্রবৃত্তির রাস টেনে ধরে মনকে 
নিবৃত্তিমুখী করা (তু. ৭, আমন্মুরজনের মধ্যে এইটির অভাব )। 

ংযম তার প্রধান সাধন। বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম হল দম, আর 

অন্তরিন্দ্রিয়সংযম শম, যার পরিণাম চিত্তের অনাবিল শান্তি (১, ২)। 
অভ্যাসে শম-দম ন্বভাবগত হয়ে যায়। যে-শক্তিতে তা হয়, তার 
নাম থৃতি (৩)। এখানে সাত্তবিকী ধৃতিই লক্ষ্য, যার কথা পরে 
বল। হয়েছে ( ১৮।৩৩)। ধৃতির আরেক নাম ধারণা ; ধারণা হল 
সাধনার ফলকে ধরে রাখবার সামর্থ্য। ধুতিতে সঞ্চিত শক্তির যে- 
বিকিরণ, তাকে বলে তপঃ (৪)। তপের কথাও পরে বিস্তৃত করে 
বল। হয়েছে ( ১৭১৪-১৯ )। না বুঝে শরীরকে এবং সেইসঙ্গে 
অন্তঃশরীরস্থ দেবতাকে নানারকম পীড়নের দ্বারা কষ্ট দেওবাকে 
গীতায় বলা হয়েছে “আস্ুর তপ” €১৭৬)। তপস্তার পরম ফল 
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হল মনঃপ্রসাদ সৌম্যত্ব এবং ভাবসংশুদ্ধি (১৭।১৬)। বেদে 
তপন্বীর আদর্শ অগ্নি এবং স্ূর্ধ__জ্যোতিঃশক্তির স্বচ্ছন্দ বিকিরণ 
যাদের ব্বভাব। 

এমনি করে শম দম ধূতি এবং তপের ফলে আধার সত্যোপ- 
লব্ষির যোগ্যতা লাভ করে। সত্যের সাধনায় আমাদের ধার! 
অগ্রগামী, তারা তাদের উপলব্ধিকে বাণীর রূপ দিয়ে গিয়েছেন। 
এই বাণীর নাম “বেদ'। *শাক্ত” বা শক্তিসধ্শরসমর্থ যে-কোনও 
আচার্ষ-বাণী বেদ, একথ। বেদেই আছে। বেদের বাণীকে বলে 
“মন্ত্র | মন্ত্র বিস্তৃত বা! বীজাকারে সংক্ষিপ্ত ছুইই হতে পারে। তার 
অনুশীলন বা জপকে বলে স্থাধ্যায় (১)। স্থাধ্যায়ে ইষ্টদেবতার 
সঙ্গে মিলন হয় (তু. যোগসূত্র ২৪৪ )। মিলন একদিনে হয় না। 
প্রথম জাগে শ্রদ্ধা, তারপর রতি ব৷ তার প্রতি প্রাণের টান। তখন 
আমার সব-কিছু তাকে ঢেলে দিতে ইচ্ছা হয়। এমনি করে আমার 
যা-কিছু সব তার করে দেওরাকে বলে যজ্ঞ'(১)। যজ্ঞ আবার ছু- 
রকম-দ্রব্যযজ্ঞ আর জ্ঞান্যজ্ঞ। দ্রব্যযজ্ঞ বাহ্যোপকরণের এবং 
নানা অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে। তার কথা পরে বলা হবে 
(১৭/১১-১৩)। জ্ঞানযজ্ঞ হল অন্তর্যাগ_যোগীদের দৈবযজ্ঞ। 
তার বিস্তৃত বর্ণন। দেওর। হয়েছে চতুর্থ, অধ্যায়ে (81২৪-৩৩)। সব 
যজ্ঞেরই মূল সুত্র হল “ইদং তর, ন মম*_এ তোমার, আমার নয় 
বলে সব-কিছু তাতে অর্পণ করা (তু. ৯২৭, সেখানে কর্ম ভোগ 
হোম দ্বান তপস্তা সবই তাতে অর্পণ করার. কথা বলা হয়েছে )। 
এমনি করে সমস্ত জীবনটাকেই যজ্ঞে রূপান্তরিত করাকে উপনিষদে 
বল! হয় “পুরুষ-যজ্ঞ'__যার অনুশাসন শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলেন ঘোর 
আঙ্গিরসের কাছ থেকে। 

দ্রব্যযজ্ঞের আহুতি দিতে হয় অগ্নিতে, আর জ্ঞানযজ্ঞের বা 
জীবন-যজ্ঞের আহুতি ব্রন্গাগ্সিতে (81২৪)। বেদ বলেন, সব 
আহুতিই প্রকৃতপক্ষে আত্মাহুতি । আমার ভাল-মন্দ সব-কিছু তার 
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আগুনে ঢেলে দিলাম । তার ফলে আমার সব মালিম্ত পুড়ে গেল, 
আমি ঝুচি হলাম। এই শৌচ (৩) একটি দৈবী সম্পদ। 

মনের মালিন্তের মধ্যে তিনটি প্রধান__কাম, ক্রোধ, আর 
লোভ। একটু পরেই ভগবান্‌ বলছেন, এই তিনটি হল নরকের 
দ্বার, এর! আত্মাকে নষ্ট করে (১৬২১)। আরেকটি মালিন্যের কথা 
কর্মযোগপ্রসঙ্গে আগে বলেছেন-__অহঙ্কার (৩২৭)। আবার এদের 
মধ্যেও মানুষের সবচাইতে বড় শত্র হল কাম__য। তাঁর সমস্ত 
পাপাচরণের মূলে, য1 তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নষ্ট 
করে দেয়। কামের অধিকার শুধু ইন্দ্রিয় নয়_-মন এবং বুদ্ধি পর্যন্ত 
ব্যাপ্ত । তাইতে বুদ্ধিরও ওপারে যে-পরমতত্ব, কাম মানুষকে তা 
দেখতে দেয় না। এই বলে ভগবান্‌ যোগীকে কাম-সম্বন্ধে খুব 
হু'শিয়ার করে দিয়েছেন (দ্র. ৩৩৬-৪৩)। কামের সঙ্গেই জড়িয়ে 
আছে ক্রোধ__কেননা কাম বাধা পেলেই ক্রোধ হয়ে ফুটে ওঠে 
(২৬২)। 

কাম আর তার জুড়ি ক্রোধই হল মানুষের মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ, 
আর যোৌগের পথে তারা সবচাইতে বড় বাধা (দ্র. ৩৩৬-৩৭ )। 
আর তৃতীয় মালিন্ত লোভ কামেরই রকমফের । কাম সুক্ষ আস্ুরী 
বৃত্তি, লোভ স্থুল রাক্ষসী বৃত্তি। কাম আর ক্রোধের মত লোভও 
রজোঞ্চণের পরিণাম (তু, ৩৩৭ এবং ১৪১২, ১৭)। চতুর্থ মালিন্য 
অহঙ্কার রাজসী বৃত্তি হলেও তার মূলে রয়েছে মোহ-_যা অন্ধতমিআ 
বা অবিদ্তা হয়ে আত্মার হ্বরূপকে ঢেকে রাখে । অহঙ্কারের রাজসিক 
দিকটা যে কী উৎকট হতে পারে, ভগবান্‌ এঅধ্যায়েই তার বর্ণনা! 
দিয়েছেন (৯-১৮)। 


যজ্ঞভাবনার ফলে অস্তরে-বাইরে যখন শৌচ প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তখন এই মালিন্যগুলি দূর হয়ে তাদের বিপরীত দৈবী সম্পদ্গুলি 
মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে। 


ষোড়শ অধ্যায় ৫১ 


লোভ গেলে দেখা দেয় অলোলুপত। (২), যার প্রধান লক্ষণ 
যদৃচ্ছালাভসন্তপ্টি (8২২7 তু. ১২১৪, সন্তক্টো য়েন কেন চিৎ ১৯) 
__যা পাওরা গেল তাতেই খুশী থাকা, খাই-খাই চাই-চাই না কর!। 
যে “সতত সন্তষ্ট' (১২১৪), তার স্থুখ আর কাম্যবস্ত্রলাভের উপর 
নির্ভর করে না, তা আপনাথেকে ভিতরে উলে ওঠে । যোগীর! 
একে বলেন, “অনুত্ম স্থুখ* (যোগস্ুত্র ২৪২ )। চাইবার যখন 
কিছু নাই, তখন কামনার অভিঘাতের প্রশ্নও ওঠে না, সুতরাং 
চিন্তও অক্রোধ (২) হয়ে যায়। আবার কারও কাছ থেকে আঘাত 
পেলেও ক্রোধ জাগে। এই ক্রোধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হিংসা এবং 
দ্রোহবুদ্ধি--য। মানুষকে পরের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত করে। অক্রোধ 
যখন -স্বভাবগত হয়, তখন তা ফুটে ওঠে ক্ষমার (৩) আকারে। 
আর ক্ষমা থেকেই আসে অহিংস! (২) এবং অদ্রোহ (৩)। কিন্তু 
ক্ষমার অর্থ অন্যায়কেও সহা করে যাওবরা নয়। তাই ক্ষমার সঙ্গে-সঙ্গে 
থাকা চাই তেজ (৩) বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দ্াড়াবার বীর্ষ। 
তেজন্বী পুরুষের ক্ষমাই সত্যকার ক্ষমা__তা কাপুরুষতা৷ নয়; আর 
এমনিতর ক্ষমাবান্‌ পুরুষের তেজই তাকে এবগতঙ্বর' হয়ে যুদ্ধ করতে 
(তু, ৩৩০ ) শেখায় _য! শ্রীকৃষ্ণের এক মহৎ অনুশাসন । 

অহঙ্কার স্থুলভাবে প্রকাশ পায় দস্তে (১০, ১৭), বল বা 
জবরদস্তিতে এবং দর্পে (১৮) অথবা আত্মসভ্ভাবনা বা হামবডা 
ভাবে (১৭)। এসবই আম্মুরী বুত্তি। এর মধ্যে শেষেরটিকে 
গীতায় বলা হয়েছে 'অতিমানিতা'__যার প্রকাশ 'আমি ঈশ্বর, আমি 
সিদ্ধ, আমি ধনী, আমি কুলীন, আমার মত আর কে আছে, 
ইত্যাকার উদ্ধত উক্তিতে (১৪-১৫)। কিছুটা মান বা আত্ম- 
সচেতনতাপ্রস্তত আত্মসম্মানবোধ থাকা ভাল, নিজেকে একবারে 
ক্লীবের পর্যায়ে নামিয়ে আনাটা কোনও কাজের কথা নয়। কিন্ত তা 
বলে অতিমানিতা ভাল নয়। অহস্কারের এই দৈব রূপান্তরকে 
শ্রীকৃষ্ণ বলছেন “নাতিমানিত।” (৩)। 


৫২ গীতান্থবচন 


সবচাইতে বড় মালিন্ত কামের কথা৷ আস্থুর ভাবের পরিচয় 
দেবার সময় নানাভাবেই বল। হয়েছে (দ্র ৮, ১০১ ১১, ১২, ১৩, 
১৬, ১৮)। কামের প্রকাশ ভোগাকাজ্ষায়। ভোগের বিপরীত 
বৃত্তি হলু ত্যাগ (২) এবং দান (১)। এই ছুটির সম্পর্কে পরে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে (১৮।২-১০১ ১৭২০-২২)। সাধারণভাবে 
বলতে গেলে এ-ছুটিতে পরার্থপরতার অভিব্যক্তি । সর্বভূতে দয়াকেও 
(২) এদের সঙ্গে জুড়ে দেওরা যায়। 

অধ্যাত্মসাধনার একটি প্রধান উপজীব্য হল ব্যবহারশুদ্ধি। 
ভিতরে যা! পেলাম, বাইরে যদি তার সুষম এবং ছন্দোময় প্রকাশ 
হয়, তাহলেই বুঝব আমরা যথার্থ আভিজাত্যের পথে চলেছি। 
যেসব দৈবী সম্পদ এই ব্যবহারশুদ্ধির পরিচায়ক, তারা হল 
অচাপল (২) বা কথায় কি আচরণে কোনরকম চপলত৷ প্রকাশ না 
কর। (তাবলে অহস্কারে “সত [১৭] হয়ে থাকাট। অচাপল নয়); 
মার্ঘব (২) ব। স্িগ্ধ এবং নম্র ব্যবহার ; ভ্ী (২) বা নিজেকে 
জাহির করবার চেষ্টা না করা, আর সবার শেষে অপৈশুন কিনা 
কেবল পরের খুঁত ধরার অভ্যাসটি ছাড়া । এমনি করে ব্যবহার- 
শুদ্ধির চরম ফল হল আর্জব (১) কিনা জীবনের সমস্ত কুটিলতা৷ দূর 
হওরার ফলে একটি সহজ সরল ছন্দের প্রকাশ। 

দৈবী সম্পদ সাত্বিক, আর আস্ুরী সম্পদ রাজসিক। সব্বগুণ 
আবার ছুরকমের মিশ্র- বা মলিন-সত্ব যার মধ্যে রজোগুণ আর 
তমোগুণের ভেজাল থাকে, আর শুদ্ধসত্ব যাকে গীতায় নিত্য- 
সত্ও বল! হয়েছে (২৪৫)। তমোগুণের একটি মৌল বৃত্তি হল ভয়-_ 
যার চরম আবার 'মৃত্যুভয়' । সব ভয়েরই মূল লক্ষণ হচ্ছে-_মূঢ়ের 
মত যা জাকড়ে আছি, কিছুতেই তাকে ছাড়তে না চাওরা আর 
তাইতে হারাই-হারাই একট ভাব। 

দৈবী সম্পদে স্থপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে যেমন রাজসিক আস্থুরী 
সম্পদ বর্জন করতে হবে, তেমনি এই তামসিক ভয়কে বর্জন করে 


ষোড়শ অধ্যায় ৫৩ 


অর্জন করতে হবে অভয় ।. আর এইটিই সবচাইতে কঠিন__কেননা 
ভয়ের শিকড় একেবারে প্রবৃত্তির মর্সমূলে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হয় অসুরের প্রাণে ভয় নাই। কিন্তু তারও মধ্যে ছুরাগ্রহ 
আছে, য। “অপরিমেয় চিন্তার (১১) অতএব ভয়েরও হেতু। 

অভয় প্রতিষ্ঠার ফল হল সন্বসংশুদ্ধি (১) কিনা সব্বগুণ হতে, 
রজোগুণ আর তমোগুণের সমস্ত মালিন্ত দূর হয়ে যাওবা। এইটি 
হলেই তবে জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি (১) অর্থাৎ গোডাতেই শ্রীকৃষ্ণ 
যে সাংখ্যবুদ্ধি আর যোগবুদ্ধির কথা বলেছিলেন (ড্র, ২৩৯), দৈবী 
সম্পদে অভিজাত পুরুষে তার সম্যক্‌ প্রতিষ্টা । 


প্রশ্ন 
“ক্ষিপাম্যজশ্রমণ্ডভানানুরীঘেব যোনিযু” (১৬।১৯-২০)। অস্থরযোনিতে 
নিক্ষেপকর্ত। কে? ঈশ্বরের নিক্ষেপশক্তিকে কি জীব বাধা দিতে পারে? 
ঈশ্বরের এইরকম ব্যবস্থা কেন? 


উত্তর 


আস্থরী যোনিতে নিক্ষেপ অবশ্য ঈশ্বরই করেন। তিনি যেমন 
ভক্তের *সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (১২।৭), সাধুদের পরিত্রাতা 
(৪1৮), তেমনি আবার ছুক্কতদের বিনাশকর্তাও (এ)। 

তবে তিনি এসব ব্যাপারে পক্ষপাতহীন। প্রথমত তিনি কর্তা 
হয়েও অকর্তা-_সর্বত্র (তু. 9১৩-১৪ ; ৫1১৪-১৫)। এই-যে দৈবসর্গ 
আর আস্থরসর্গস--এ হল প্রকৃতির কর্ম, মোক্ষ আর বন্ধনের অভি- 
মুখে তার স্বাভাবিক অভিযান (১৬।৭-৫)। ছুনিয়া জুড়েই এ- 
ব্যাপার চলছে-__তিনি তার উপপ্রষ্টা অনুমন্ত। ভর্তা এবং মহেশ্বর এই 
মাত্র। আবার প্রকৃতি যখন তারই প্রকৃতি, তখন তার কর্তৃত্ব 
তারই। কিন্তু তবুও তিনি অকর্তা। 

আস্ুরী যোনির পথটা! কলমবাড়া (91001175 ) পথের মত 
গড়িয়ে চলছে । সে-পথে একবার নামলে পর মানুষের আর হু'শ 


৫৪ গীতান্ুবচন 


থাকে না, আপনাথেকেই সে নীচের দিকে গড়িয়ে চলে জন্ম- 
জন্মান্তর ধরে (১৬।২০)-__কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটি নরকের ছুবার 
দিয়ে (১৬।২১)। এতে তার আত্মনাশ হয়ঃ কিন্তু তা সে বোঝে 
না বরং জাহান্নমের পথটাই তার ভাল লাগে। 

জীব যখন নরকের পথে গড়িয়ে চলে, তখনও কিন্তু তিনি তার. 
অন্তরে বসে বলে চলেন, ও-পথে যেও না। বলেন সাধুমুখে, 
শান্ত্রমুখে। কিন্তু সে আপন বেগে গড়িয়ে চলে__ যতক্ষণ না৷ একট! 
ধাকা খায়। যেমন গড়িয়ে চলাটা একদিক দিয়ে তার ব্যবস্থা, 
তেমনি ওই ধা! খাওরাটাও তারই ব্যবস্থা । ধাকা খেয়ে সে 
চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দৈবসর্গ বা উৎক্রান্তির পথ ধরে। 

এই নামা-ওঠাটাই হল ভূতসর্গের ধারা। এ আছে। কেন 
আছে, এপ্রশ্ন নিরর্৫থক। দেবাস্ুরের ছন্দ ছাড়া উৎক্রান্তি হয় না, 
শক্তির স্ফুরণ ঘটে না, স্থষ্টিও চলে না। শুধু আলো! থাকলে বা শুধু 
কালে। থাকলে ছবি হয় না--তার জন্ত চাই ওই আলো আর 
কালোর মধ্যে বর্ণবিভঙ্গ । কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচিত্র বর্ণের ভিতর 
দিয়ে আলোরই জয় হয়-__যেমন দেখি ভোরবেলায়প। 

এই শেষ পরিণামটুকু লক্ষ্য করলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আর কোনও 
নালিশ থাকে না যে, কেন তিনি আলো৷ আর কালোর দন্ৰ স্থষ্টি 
করলেন। রামকৃষ্ণদেব বলতেন জটিলা-কুটিলা না থাকলে লীলা- 
পোষ্টাই হয় না। মাঝখানটায় যত বাধাই থাকুক না কেন, লীলার 
শেষটা কিন্ত চিরমধুর। তখন সব সংশয়, সব ক্ষোভ, সব বেদনার 
অবসান। 


ঈ প্র 
কাম ক্রোধ এবং লোভকে নরকের দ্বার কেন বলা হইল? ঈশ্বর সৃষ্ট 
ত্রিবিধ তমোদ্বার হইতে বিমুক্তির উপায় বা পন্থা কি? শান্ত্রবিধি কাহাকে 
বলে? শান্ত্রবিধান জানিয়া কর্ম করা সাধারণ লোকের পক্ষে কি সম্ভব? 
(১৬।২২-২৪ )। 


ষোড়শ অধ্যায় ৫৫ 
উত্তর 


ছুটি ভূতসর্গের একটি উঠে গেছে উপরের দিকে__ আলোর দিকে, 
মুক্তির দিকে। এটি দৈবসর্গ। আর আস্থরসর্গ নেমে গেছে নীচের 
দিকে-_নরকের অন্ধকারে, বন্ধনের দিকে (১৬৫, ২০)! আস্মুরী 
সম্পদের মূলে আছে কাম ক্রোধ এবং লোভ-_বিশেষ করে কাম। 
এ-তিনটির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এদের কবল. থেকে 
বিমুক্তির উপায় দৈবী সম্পদের অনুশীলন । তার কথাও বিস্তারিত 
বল। হয়েছে। গীতার নানাজায়গায় কাম-ক্রোধ বর্জনের কথা আছে 
(২৫৫, ৫৬, ৭১, ৩৩৪, ৩৭-৪৩, ৫২৩, ২৬, ২৮, ৬২৪, ১৮।৫৩-০)। 
কর্মে ফলত্যাগ, জ্ঞানের সাধনায় বুদ্ধিযোগের আশ্রয় নেওরা, 
আর ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি__এই তিনটিতে কাম দূর হয়। 
কাম গেলে ক্রোধ আর লোভও যায়। 

সব শাস্ত্রের মূলে রয়েছে সিদ্ধের অনুভব এবং তজ্জন্য অনুশাসন । 
ওটি দৈবসর্গের পথ। বিপরীত পথটি হচ্ছে আন্থরসর্গের। অসুর 
আলোর শাসন মানে না, কামের ধোবাটাই তার ভাল লাগে। 
ভার সিদ্ধি ব পরা গতি তো হয়ই না, স্থখও হয় না (১৬২৩)। 

শাস্ত্র শুধু পু'থির পাতায় লেখা থাকে না-থাকে তন্বদ্শীদের 
বাণীতে এবং আচরণে । কোনকালেই এদের অভাব হয় ন|। 
ইচ্ছ। থাকলে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা তাদের কাছ 
থেকে শাস্ত্রের অনুশাসন সবাই জেনে নিতে পারে (তু. ৪1৩৪ )। 

তারও স্থযোগ যদি কারও না থাকে, তাহলে সে যদি সাত্বিকী 
শ্রদ্ধা নিয়ে কাজ করে, তাতেও সে দৈবী সম্পদে অভিজাভ হতে 
পারে। এই শ্রদ্ধার কথ। পরের অধ্যায়ে সবিস্তারে বল! হয়েছে। 

শুদ্ধসত্ব হৃদয়ের অনুশাসনই হল আসল শাস্ত্র। তা যেমন 
তত্বদর্শীর কাছ থেকে পাওরা মায়, তেমনি পাওরা। যায় “আপন মনের 
গহন মাঝে কান পেতেও । 


সপ্তদশ অধ্যায় 


প্রশ্ন 
“ত্রিবিধা ভবতি অদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা” (১৭২)। ভ্রিবিধা শ্রদ্ধার 
একটু বিশ্লেষণ করিবেন কি? গীতার সপ্তদশ অধ্যায়কে শদ্ধাত্রয়বিভাগ- 


যোগ কেন বল! হইল? শারীর তপ, বাত্ময় তপ এবং মানস তপেরই ঝ৷ 
তাত্পর্য কি? তগপস্তাত্রয়ের রহস্য ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। 


উত্তর 


আবার গোড়ায় ফিরে যাই। গীতার তৃতীয় ষট্‌ক শুরু হয়েছিল 
জগৎ এবং জীবনের রহস্তাখ্যান দিয়ে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বল! 
হয়েছিল, জগতের যা-কিছু তা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অথব! প্রকৃতি এবং 
পুরুষের সংযোগ থেকে সঞ্জাত। প্রকৃতি ত্রিগুণা, আর পুরুষ 
গুণাধীশ এবং গুণাতীত। চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণের দিক থেকে 
উভয়ের পরিচয় দেওব।হল। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমের প্রসঙ্গে 
পেলাম পুরুষের সমগ্র এবং সবোত্তম পরিচয়। যোড়শ অধ্যায়ে 
পাচ্ছি প্রকৃতির দৈব এবং আস্মুর এই ছুটি ভূতসর্গের কথা, যাতে 
পরস্পরের বিপরীত ছুটি জীবনাদর্শের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে । দৈব 
জীবনাদর্শের মূলে যেমন আছে আত্মশাসনের প্রচোদনা, আস্ুর 
জীবনাদর্শের মূলে তেমনি আছে কামাচারের প্ররোচনা। যুগ-যুগ 
ধরে আত্মশাসনের রীতি ও ফল নিয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, 
শান্তর তারই সংগ্রহ। আত্মশীলনে যাদের রুচি নাই, যারা কামাচারী, 
স্বভাবতই তারা শাস্ত্র মানে না। মানুষের. কি কর উচিত আর 
কি করা উচিত নয়, তা তাকে বলে দেয় শাস্ত্র, বলে দেয় তার আদরশ- 
বোধ (তু. ১৬২৪)। তার অনুশাসন না মেনে যে আপন খুশিতে 
চলে, কার্ধে আর অকার্ষে সে গোল পাকিয়ে বসে।... শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 
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তার কর্ম যেমন সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হয়না, তেমনি তার সুখ বা পর! 
গতিও লাভ হয় না ( ১৬১৩)। 

অজুন এখানে প্রশ্ন তুললেন, যে কামের প্ররোচনায় কাজ করে, 
সে শাস্ত্র মানে না। তুমি তাকে নিজের শ্রেয়ের প্রতি- অন্ধ অতএব 
তামসিক বলতে পার (তু. ১৬২২ )। কিন্তু এমন যদি হয়, একজন 
জানে না বলেই শাস্ত্র মেনে চলে না; কিন্তু তার ভিতর শ্রদ্ধা আছে, 
যজ্ঞভাবনা আছে। তাকে তুমি কি বলবে-_সাত্বিক, রাজসিক, না 
তামসিক (১৭১)? 

প্রশ্নটির ব্যঞ্জনা গভীর । এর জবাব কি হতে পারে, তার 
আভাস ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ছুজায়গায় দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
গোড়া বেদবাদীদের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলছেন, “ওরা 
অজ্ঞান, কামাত্মা, ভোগৈশ্র্ষে প্রসক্ত, ওদের বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিক। 
নয় (২।৪১-৪৪)। যারা বেদবাদরত, তার! নিশ্চয় শান্ত্রবিধি 
মেনে চলে । অথচ কামাত্মা বলে তারা নিন্দনীয়। কাজেই শান্ত্র- 
বিধি মেনে চলাটাই কারও অধ্যাত্ম প্রকর্ষের মাপকাঠি নয়। 

আবার নবম অধ্যায়ে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'মুছুরাচার ব্যক্তিও 
যদি অনন্যভাক্‌ হয়ে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু বলেই মনে 
করবে, কেনন। তার ব্যবসায় সম্যক্‌* (৯/৩০ )। নুছ্ুরাচার নিশ্চয় 
শাস্ববিধি মেনে চলে না, কিন্তু তার যদি অনগ্া ভক্তি থাকে, তাহলে 
সে প্রশংসনীয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কারও অধ্যাত্মপ্রকর্ষের বিচার করতে 
হবে-__রাহির দেখে নয়, অন্তর দেখে । কামাত্মার! শান্ত্রবিধি মানতে 
চায় না, একথা সত্য । কিন্তু যার অন্তরে শ্রদ্ধা আছে, শান্ত্রবিধি 
মানে না বলেই তাকে নিন্দনীয় বলা চলে না। ওই শ্রদ্ধার জোরেই, 
সে দেখতে-দেখতে ধর্মাত্বা হয়ে ওঠে (৯/৩১)। আর স্বভাবতই 
তখন তার আচার শান্ত্রবিধির অনুগত হয়। কাম অধর্মের, আর 
শ্রদ্ধা ধর্মের প্রয়োজক--এই হল আসল কথা ৷ -এই শ্রদ্ধা সবার 


এ 
০ 


৫৮ গীতান্ুবচন 


মধ্যেই আছে। যার ভিতরটা যেমন, তেমনি তার শ্রদ্ধা হয় সাত্বি রি 
না হয় তো রাজমী ব। তামসী (১৭২৩ )। 

এই শ্রদ্ধা কি? খক্সংহিতার শ্রদ্ধানূক্তে বল! হয়েছে, শ্রদ্ধ। 
হল হৃদয়ের আকৃতি কিনা গভীরভাবে তার দেবতাকে চাওবা। 
অনুক্রমণিকাকার বলছেন, শ্রদ্ধ! “কামায়নী” কিন। কামের মেয়ে। 
কামনা! আবার ছুরকম-__মত্যের “পুরুকাম” কিনা কেবল চাই-চাই 
ভাব, আর অমৃতসন্ধানীর “দেবকামতা" কিনা কেবল দেবতাকে 
চাওবা। শ্রদ্ধ1 এই শেষোক্ত কামের মেয়ে । 

প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, এই শরীরে যে ষোড়শকল পুরুষ 
রয়েছেন, তার প্রথম কলাই হল শ্রদ্ধা! অর্থাৎ শ্রদ্ধা দিয়েই আমাদের 
জীবনের শুরু (৬২, ৪) কঠোপনিষদে দেখি, নচিকেতার 
বোধোদয়ের প্রাকৃক্ষণে তার কিশোর-চিন্তে শ্রদ্ধা আবিষ্ট হল দেবতার 
প্রসাদরূপে (১।১।২)। ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই অরণ্যে শ্রদ্ধা 
এবং তপঃ অবলম্বনে উপাসনার কথা-__যাতে স্থৃচিত হচ্ছে আর্ব- 
সাধনার যথাক্রমে ধষিধারা এবং মুনিধারা। ছুয়ের সমন্বয়ের উদ্দেশ 
গ্ীতাতে পাওরা যায়। যোগন্ুত্রে শ্রদ্ধা উপায়-প্রত্যয়ের আদি, 
যার পর্যবসান হয় প্রজ্ঞায় (১।২০)। 

মোটের উপর শ্রদ্ধাকে বল! যায় প্রবুদ্ধ চিন্তে প্রাতিভসংবিৎ- 
এর অরুণিমা__সুর্যোদয়ের আগে উষার আলোর মত। শঙ্কর তাকে 
বলেছেন “আস্তিক্যবুদ্ধি' কিনা লোকোত্তর তত্ব আছে-_-এই নিশ্চিত 
প্রত্যয়। 

বুদ্ধি যেমন জ্ঞানের সাধন, তেমনি শ্রদ্ধা ভক্তির সাধন 
(তু, ১২২০ )। তবে মনে রাখতে হবে, গীতার ভাবনায় জ্ঞান আর 
ভক্তি ওতপ্রোত। শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করে, অজ্ঞ অশ্রন্দধান এবং 

ংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়_এও গীতারই কথা৷ ( ৪।৩৯-৪০ )। 
গোড়াতেই বল! হয়েছে পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ হতে জগৎ । যেমন 

পুরুষের বিশিষ্ট ধর্ম বুদ্ধি এবং জ্ঞান, তেমনি প্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম শ্রদ্ধ! 
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এবং ভক্তি। স্থ্টিতে ছুটিই চিৎপ্রকর্ষের প্রযোজকরূপে অনুস্থযত। 
ত্রয়োদশ অধ্যায় হতে শুরু করে এতক্ষণ পর্যন্ত জগদ্ব্যাপারে জ্ঞানের 
দিকটাই বড় করে দেখানো হয়েছে । এইবার সপ্তদশ অধ্যায়ে তার 
পরিপুরকরূপে দেখানো হচ্ছে শ্রদ্ধার দিকটা । 

শ্রদ্ধা পর৷ প্রকৃতির স্বধর্ণ হলেও জীবে তার প্রকাশ হয় 
গুণময়ী অপর! প্রকৃতির ভিতর দিয়ে। তাইতে সাত্তিকী, রাজসী 
এবং তামসী এই তিনরকম শ্রদ্ধার কথা ওঠে। পুরুষ শ্রদ্ধাময় 
(১৭৩ )_ শ্রদ্ধার ভেদে সেও সাত্বিক রাজদিক ব| তামসিক হয়। 

যেমন শ্রদ্ধা, তেমনি মানুষের রূচি। রুচির বিশিষ্ট প্রকাশ 
আহারে । আহার শুদ্ধ হলে সত্বশুদ্ধি হবে, সত্ব শুদ্ধ হলে সমস্ত 
বন্ধন হতে মানুষ মুক্ত হবে অর্থাৎ আস্ুুরী সম্পদ হতে সে অভিজাত 
হবে দৈবী সম্পদে (১৬৫ )- একথা উপনিষদে আছে। তাই 
শরদ্ধাত্রয়ের কথা৷ বলতে গিয়ে গোড়াতেই আহারের কথা! এসে গেছে 
(১৭৮১০ )। এদেশের সাধনায় আহারের উপর একট! গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয়__তা নিরর্৫থক নয়। উপনিষদ বলেন, মানুষের মন 
অন্নময়-_যেমন আহার তেমনি মন।. রাজস আর তামস আহারে 
মনও আস্মুর- এবং রাজস-ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। সাত্বিকী রাজসী আর 
তামসী শ্রদ্ধার লোকেদের কার কিরকম আহার প্প্রিয়, তার বর্ণন! 
এই অধ্যায়েই আছে (১৭৮-১০)। আহার সম্পর্কে গীতার 
আরেকটি মূল্যবান অনুশাসন হচ্ছে, বেশী খাওর| বা একেবারে না 
খাওর! কোনটাই না করে যুক্তাহার হওর| (৬/১৬-১৭)। যুক্ত মানে 
“পরিমিত” | বুদ্ধদেবও বলতেন, “আহারে যেন মাত্রাজ্ঞান থাকে? । 
যুক্ত বলতে যার চিত্ত নিঃস্পৃহ এবং অন্তমুখ তাকেও বোঝায় (৬১৮ 
এইসঙ্গে তু. “যুক্ত আসীত মৎপরঃ” ১৪)। 

আহারের পর কর্ম। কর্ম বিকর্ম আর অকর্মের বিষয়ে অনেক- 
কিছু বোঝবার আছে--একথা শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছিলেন । এখানে 
বিকর্ম আর অকর্সের কথা না বলে বিশেষ করে কর্তব্য কর্মের কথাই 
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বলছেন। তার মতে যজ্ঞ দান এবং তপ--এই তিনটি কাজ কখনই 
ছাড়তে নাই__এ সবারই কর্তব্য, কেননা! এতে মানুষের জীবন পবিত্র 
হয়। তবে কিনা এসব ভাল কাজও আসক্তি এবং ফলাকাজ্জা 
ত্যাগ করেই করা উচিত (১৮।৫-৬)। তাহলেই তারা হবে সাত্বিকী' 
আদ্ধার দ্বারা অনুপ্রাণিত ( ১৭১১, ১৭, দীয়তেইনুপকারিণে ২০ )। 
অন্যথায় শ্রদ্ধাভেদে তারা হবে রাজস ব। তামস (১৭।১২-১৩১ ১৮-১৯, 
২১-২২; তু. আস্থুরভাবের কর্ম ১৬।১২-১৫, ১৭)। ভাল কাজ 
হলেও এগুলি তখন বিকর্মের পর্যায়েই পড়ে। 

দেবতার সাধুজ্যলাভের জন্য যজ্ঞ । শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভাবনাকে বন্ু- 
দূর সম্প্রসারিত এবং অন্তরাবৃন্ত করেছেন। তার মতে ব্রহ্মলাভের 
উদ্দেস্টে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই যজ্ঞ ( &।৩২)। যেখানে ব্রহ্ম আর 
কর্মের সমাধি বা একতা৷ (তু. ৪1২৩-২৫), সেখানেই যজ্ঞসাধনার 
পারম্য। 

যেমন দেঝোদেশে দ্রব্যত্যাগ হল দ্রব্যযজ্ঞ, তেমনি সর্বভূতের 
উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ হল দান। ছান্দোগ্যোপনিষদে ছুটিকেই বল 
হয়েছে ধর্মক্কন্ধ | দানই মানুষের পরম ধর্ম, মানুষের প্রতি প্রজাপতির 
অনুশাসন “দত্ত' অর্থাৎ সবাইকে দাও--একথা৷ বৃহদারণ্যকোপনিষদে 
আছে। ভাগবতে বলা হয়েছে, প্রয়োজনের অধিক যে সঞ্চয় করে 
রাখে, সে চোর, অতএব দপ্ডার্থ। মানুষের এই শুভবুদ্ধির উপরই 
সাত্বিক সাম্যবাদের নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা হতে পারে। আধুনিক সাম্যবাদে 
এদিকট! অবহেলিত, তার অধিকাংশ ব্যাপ্রিয়াই রাজসী এবং তামসী 
শ্রদ্ধার দ্বারা প্ররোচিত। 

ছান্দোগ্যে যজ্ঞ এবং দানকে যেমন একটি ধর্মস্বন্ধ বলা হয়েছে, 
তেমনি তপকে বলা হয়েছে আরেকটি । যজ্ঞ হল অধিদৈবত সাধনা, 
আর তপ অধ্যাত্ম সাধনা-_ছুয়ের মধ্যে এই স্ুক্ম ভেদটুকু আছে। 
তবে কিনা গীতায় ছুটিই ওতপ্রোত। যজ্ঞের অনুষঙ্গেই ভগবান্‌ 
নিজেকে “ভোক্তারং যজ্ভঞতপসাং' বলে বর্ণনা করেছেন (৫1২৯ )। 


ঞ 
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তপের মৌলিক অর্থ হল তাপবিকিরণ। বৈদিক ভাবনায় 
আদর্শ তপস্বান্‌ হলেন পৃথিবীতে অগ্নি, আর ছ্যলোকে সখ । স্থতরাং 
নিজের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে “যোগাগ্নিময়-শরীর' হওবা অথবা স্তর্যের 
ভাবনায় খষিকা অপালার মত 'নুর্যত্রচত হওরা হল. তপঃসিদ্ধির 
চরম। যোগস্ত্রে অশুদ্ধিক্ষয়ের দ্বারা কায়েব্দ্রিয়ের সিছ্দিকে বল! 
হয়েছে তপের ফল (২৪৩)। ক্রিয়াযোগের তিনটি অঙ্গের প্রথম 
অঙ্গ হল তপঃ। 

গীতায় তপকে সার্বজনীন করবার জন্ত প্রথমেই তাথেকে 
অন্বাভাবিক কৃচ্ছ-তার দিকটা ছেঁটে ফেল। হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই 
বলছেন, যেমন রাজন আর তামস জনের যজ্জ দেবতাকে বাদ দিয়ে 
অনুষ্ঠিত হয় যক্ষ-রক্ষ আর ভূত-প্রেতের উদ্দেশে, তেমনি আস্মর- 
নিশ্চয়দের তপও হল নির্বোধের মত শরীরস্থ ভূতগ্রামকে কর্শন করে 
অন্তঃশরীরস্থ আমাকেই কষ্ট দেওরা। এ ঘোর তপস্তা হতে পারে, 
কিন্তু শাস্ত্রে এর বিধান নাই। এর মূলে আছে কাম আর আসক্তির 
প্রবেগ, দন্ত, আর অহঙ্কার ( ১৭।৪-৬ ) ; আছে লোকের কাছে বাহব। 
মান আর পুজ! পাওরার মতলব। এ-তপ হয় অন্যায় জেদের বশে 
আত্মগীড়ন, নয়তো অপরকে উচ্ছন্নে দেওরার একটা৷ ছুরাগ্রহ 
(১৭১৮*১৯) 

সত্যকার তপ হচ্ছে সাত্বিক তপ-_যা হল পরম শ্রদ্ধার বশে 
কোনও অবান্তর ফল না! চেয়ে তপের জন্যই তপ করা (১৭১৭ )-_- 
সুস্থ এবং স্বাভাবিক রীতিতে । সে হল শরীর বাক্য এবং মনের মালিন্ত 
দূর করা। তাই তপ তিনরকমের--শারীর, বাঙময় এবং মানস। 

শারীর তপ হল ব্রহ্ষচর্য, শৌচ, অহিংসা এবং দেব-দ্বিজ-গুরু- 
প্রাজ্ঞের পূজন। আর তার জন্য “আর্জব বা লোকব্যবহারে 
খজুতার অনুশীলন । সোজাকথায় শরীরকে কাম-ক্রোর্ধের বেগ 
থেকে মুক্ত রাখা (৫২৩), শরীরচেতনাকে আকাশের মত নির্মল 
রাখা আকাশভাবনার দ্বারা, শরীর দিয়ে কারও গীড়া উৎপন্ন না 
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করা, আর তাকে দেবসেবায় এবং মহৎসেবায় নিঘুক্ত রাখা__এই হল 
শারীর তপ। তার অনুশীলনে ব্যবহার সহজ সরল ও স্বচ্ছন্দ হয় 
_-তাঁই হল “আর্জব। এটি একটি দৈবী সম্পদ (১৬১)। 

তারপর বাঙউঅয় তপ হল সত্যকথা বলা, মানুষের মনে 
উদ্বেগ জন্মে বা তার অহিত হয় এমন কথা। না বলা, আর সব কথাই 
মিষ্টি করে বলা। এগুলি হল বাঙময় তপের ব্যাবহারিক প্রকাশ। 
তার আসল সাধন! হল সংযমের দ্বারা ৰাককে অন্তরাবৃত্ত করে স্বাধ্যায়ে 
অর্থাৎ জপে এবং ভাবনায় নিযুক্ত রাখা । এটি বাঙময় আর মানস 
তপের মাঝামাঝি, কেননা মৌন (১৭১৬) হচ্ছে এর প্রধান 
সাধন। 

আর মানস তপ হচ্ছে মৌন, আত্মবিনিগ্রহ, মনঃপ্রসাদ, ভাব- 
সংশুদ্ধি আর সৌম্যত্ব। মনের ভাবনাই বাকে প্রকাশ পায়। কথায় 
কথা বাড়ে। তা আবার ফিরে গিয়ে মনকে চঞ্চল করে। তাই 
কঠোপনিষদ বলছেন, ষে প্রজ্ঞানের সাধক, তাকে সবার আগে 
বাকৃকে গুটিয়ে আনতে হবে মনে । ক্রমে বাক্যহীন মননে অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ ভাবনায় নিজেকে অভ্যস্ত করতে হৰে। এই তপের নাম 
হল মৌন। মৌনের অভ্যাসে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনা 
সম্ভব হয়_-উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে মনকে জ্ঞান-আত্মায় 
নিয়মিত করা । অন্তমুথ মন তখন নিরস্তর আত্মভাবনায় অভ্যস্ত 
হয়। উপনিষদে একে বলে “সমনস্কতা”। গীতায় অন্যত্র এর কথায় 
বলা হয়েছে, “মন তো! অস্থির চঞ্চল | তা! সে যেখানেই যাক, সেখান 
থেকে টেনে এনে তাকে আত্মায় বসিয়ে দিতে হবে । এটি করতে হবে 
ধৃতিগৃহীত বুদ্ধির সাহায্যে। অবশেষে মন যখন আত্মসংস্থ হবে, 
তখন আর কোনও চিন্তাই থাকবে না? (দ্র. আ২৫-২৬)। আত্মায় 
নিগৃহীত মন তখন প্রসন্ন হবে, এক উত্তম স্থখে ছেয়ে যাবে (তু. 
৬।২৭)। একে বলে মনঃপ্রসাদ, যাতে বুদ্ধিযোগ সিদ্ধ হয় (তু. 
২।৬৪-৬৫ )। তখন জাব শুদ্ধ হয়, যাকে আগে বলা হয়েছে সত্ব- 
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সংশুদ্ধি (১৬।১)। ভাব শুদ্ধ হলে মনের বৃত্তিগুলি একতান হয়ে 
একটা আবেগের স্থপ্টি করে-__যার মধ্যে মননের তরঙ্গ থাকে না, 

থাকে অনুভবের একটানা একটা প্রবাহ । এরই ফল হল “সৌম্যত্ব' 

_-একটা আনন্দের আভ। ভিতর থেকে ছড়িয়ে পড়ে সুষম ও স্বচ্ছন্দ 

বাকে এবং ব্যবহারে । 


প্রশ্ম 
“ও তৎসদিতি নির্দেশে ত্রহ্ষণস্ত্রিবিধঃ স্থৃতঃ (১৭২৩)। ব্রন্ষের ত্রিবিধ 
সাঙ্কেতিক নামের রহস্য কি? গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ( ১৭।২৪, ২৫, ২৬, 
২৭) ওটি শ্োকে “৪ তৎসৎএর যে ব্যাখ্যা, করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে একটু 
বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 


উত্তর 


আগেই বলা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের মতে যজ্ঞ দান এবং তপ এই 
তিনটি কর্ম কখনও ছাড়তে নাই-_এগুলি শ্রদ্ধাসহকারে (তু. ১৭২৮) 
সবারই অনুষ্ঠেয় । কিন্তু করতে হবে কার উদ্দেশে । ৃ 

কর্ম করে প্রকৃতি__সে কর্রী ; আর তার ফলভোগ করে পুরুষ-_ 
সে ভোক্তা (তু. ১৩২০)। এটি সাধারণ নিয়ম। তাহলে বলা 
যায়, মনীষীদের পাবন বলে যে যজ্ঞ দান এবং তপ সমস্ত কর্মের 
শ্রেষ্ঠ, তাও আমাদের মধ্যে থেকে পরা প্রকৃতি করে যায় পরম- 
পুরুষের উদ্দেশে । এই পুরুষকে বল! হয় বর্ম পরমাত্বা ব! 
পুরুষোত্তম--এককথায় “ঈশ্বর । সমস্ত কর্মই করা উচিত ঈশ্বরার্থে 
_ আসক্ত হয়ে বা স্বার্থের প্ররোচনায় নয়। ঈশ্বরই আমাদের 
যজ্ঞ দান এবং পের ভোক্তা (৫২৯)। তিনি নিজেও বলছেন, 
তুমি যা কর, যা খাও যা! আহুতি দাও, যা দান কর, যে-তপস্তা কর 
_-দব আমাতে সুমর্গণ করবে (৯২৭ )। 

এই বুদ্ধিতে কাজ করলে সব কাজই হয়ে ওঠে তার মধ্যে 
আত্মাহুতি, কর্ণ আর যজ্ঞ এক হয়ে যায়। ধার উদ্দেশে এই কর্ম- 
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যজ্ঞ, €ওম্‌ তৎ সৎ" এই তিনটি বেদমন্ত্র তার বাচক। অতএব যে- 
কোনও কর্ম করবার আগে এই তিনটি মন্ত্র একসঙ্গে বা পুথক্‌-পৃথক্‌ 
উচ্চারণ করে তাকে হৃদয়ে বসিয়ে তার উদ্দেশে কর্ম করা উচিত। 
কর্ম তখন তার অর্চনা (১৮৪৬ )। 


ওম্‌ ত্রন্মোর বাচক, যোগে ঈশ্বরের বাচক। ওম্‌ একটি 
অসঙ্কেতিত শব্ঘ_-চিদাকাশে একটা ঝঙ্কার, যা কোনও কৃত্রিম সঙ্কেত 
বহন করে না, অথচ য1 সর্বজীবে “সোইহম্ঠ এই সহজ ভাবনার 
বাহন। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে এই মন্ত্র আপনাহতে সবার মধ্যে 
উচ্চারিত হয়ে চলেছে। অন্তরাবৃত্ত চেতনার দ্বারা নিজের মধ্যে একে 
আবিষ্কার করে মৃত্যুকালে এই নাদের আশ্রয়ে দেহত্যাগের কথা 
শ্রীকৃঞঃ আগেই বলেছেন ( ৮।১০-১৩)। 


এই ওক্কার শবত্রক্ম। উপনিষদে বলা হয়েছে, এই ওক্কারই 
সব। আবার ব্রহ্মই সব। আমাদের এই আত্মাও ত্রন্দ। ওক্কার 
ব্রহ্ম আর আত্মা এক। আত্ম। চতুষ্পাৎ, ব্রহ্মও তা-ই, ওষ্কারও তা-ই। 
ওষ্কারের তিন পাদে আছে আমাদের জাগ্রত স্বগ্ণ এবং শুষুপ্তির দ্বার 
উপলব্বব্য সব-কিছু, আর তার চতুর্থপাদে প্রপঞ্চের উপশম-_সেখানে 
সব 'শান্তং শিরং অদৈতম্ঠ। 

এইটিই অক্ষর্রন্মের তত্ব। তার বাচক ওই ছুটি মন্ত্র, তৎ এবং 
সৎ।- যাকিছু আমাদের অনুভবগোচররূপে বর্তমান, বেদে তাকে 
বলা হয় “সৎ । আমাদের অনুভবের বাইরে যা, আপাতদৃষ্টিতে 
তা আমাদের কাছে “অসং'_কিন্ত সে যে একেবারেই নাই তা নয়। 
তাকি তা আমর! জানি না, বুঝি না, বলতে পারি না-_-অথচ তার 
অনির্বচনীয় অস্তিত্বকে অন্বীকার করতেও পারি না। বেদে একে 
বল। হয়েছে “তৎ বা “ত্যৎঃ। 

পরমার্থতত্বকে সংহিতায় বল! হয়েছে কোথাও “একং সং, কোথাও- 
বা “একং তৎ। ছুটি একই তত্বের এপিঠ-ওপিঠ। উপনিষদে তাই 
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বল! হল, তাকে বলি “সং-ত্য_কেননা তিনি একাধারে “সৎ বা 
বিশ্বাত্মক এবং “তত” বা বিশ্বোত্ীর্ণ। 

এই ভাবনাগুলিই গীতা কর্মানুষ্ঠানে বা “যজ্দানতপঃক্রিয়ায় 
প্রয়োগ করতে বলছেন। তিনটি মন্ত্রের প্রয়োগে সামান্-কিছু 
ইতরবিশেষ আছে। 

ধারা ব্রন্মাবাদী_কেবল “বেদবাদরত” নন, তারা বেদ- 
বিধানান্ুযায়ী কর্ম করবেন যখন, তখন ওক্কারের ভাবন। করবেন। 
এ-রীতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। উপনিষদ বলেন, 
ওষ্কারের নীচের তিনটি মাত্রা মৃত্যুমতী, অতএব তার ভাবনায় সাবধান 
হতে হবে। তার চতুর্থ মাত্রা “অজর অমৃত এবং অভয় । এই 
মাত্রাতে অবিকম্পিত থেকে যদি আর-তিনটি মাত্রার প্রয়োগ কর! 
হয় সমস্ত ক্রিয়াতে, তাহলে সে-প্রয়োগ সম্যক্‌ হয় (দ্র. প্র, ৫৬-৭)। 

তাহলে ওক্কারভাবনাপূর্বক কর্ণ করা একটি সাধারণ বিধি হতে 
পারে। সর্বদা সমনস্ক এবং সাক্ষীর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থেকে শ্বাস- 

প্রশ্বাসের দিকে দৃষ্টি রেখে এর অনুশীলন করা সম্ভব । 

ধারা মোক্ষাকাজ্ী, তারা কোনও ফলের আকাজক্ষা না করে যজ্ঞ 
দান বা তপের কাজ করে যাবেন “তৎএর ভাবনা সহ। সে-কাজ 
কোনও ধরা-বাধ! কাজ নয়_-বিবিধ' কাজ । যখন যা এসে সামনে 
উপস্থিত হচ্ছে, সে-ই কাজ। করছি “উদ্াসীনবৎ আসীন, হয়ে 
(৯৯, ১৪1২৩, তু. “ন্বারস্তপরিত্যাগী” যে কোন-কিছু ঘটিয়ে তোলে 
না ১২১৬)। “ভং'এর ভাবন। এই স্থিতির অনুকূল। 

“সখ শব্দের আবার ছুটি অর্থ__য1 “আছে" তা যেমন সৎ, তেমনি 
যা "ভাল" তাও সং। সৎকাজ অর্থাৎ “প্রশস্ত” বা ভাল কাজ করবে 
__এট। হল ধর্মের অন্ুশাসন। প্রথমটায় এই অনুশাসন মেনে কাজ. 
করাই সবার উচিত। ওতে যজ্ঞ দান এবং তপে “স্থিতি হয়__ওতে 
নিষ্ঠা জন্মে, অভ্যাসে ওগুলি স্বাভাবিক হয়ে যায়। “সংএর ভাবনা 
এইভাবে কাজ করার অনুকূলে । 

৫ 
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তবে আসল কথ হচ্ছে, যে-কাজ আমরা সাত্বিকী শ্রদ্ধা নিয়ে 
করি, তা-ই সৎকাজ (দ্র, ১৭৪,৮, ১১, ১৭,২০)। য। অশ্রদ্ধায় 
করা হয়, তাই অসৎ কাজ, তাতে ইহকাল-পরকাল ছইই যায় 
(১৭২৮)। 

কিন্তু একটা সময় আসে, যখন আর ধর্মাধর্মের প্রশ্ন থাকে না। 
অনুভব করি, ঈশ্বর হৃদয়ে যন্ত্রী হয়ে বসে আমায় যন্ত্রের মত 
ঘোরাচ্ছেন (১৮।৬১)। তখন কোন্কাজ সং আর কোন্‌ কাজ 
অসৎ, তা তিনিই জানেন-_আমি তার কর্মের নিমিত্তমাত্র 
(ত্র, ১১৩৩)। তখন এযষ্টব্যমূ ইতি (১৭১১), “দাতব্যম, ইতি 
(১৭২০), “তপ্তব্যম. ইতি” ইত্যাকার কর্তব্যবোধও থাকে না। 
তখন অন্তর্যামীর নির্দেশে যে-কাজ করি, তার মূলে যেশ্রদ্ধা তা 
গুণাতীত। উপনিষদে এমনি করে পাপ-পুণ্যবোধের অতীত হয়ে 
কাজ করার কথাও আছে। “ তং সৎ এই মহাবাকাটি সমগ্রভাবে 
তখনই সার্থক। 
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প্রশ্ন 
থজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে” (১৮।৩ ), “যজ্ঞো দানং তপশ্চৈৰ 
পাবনানি মনীধিণাম্* (১৮।৫ )। উপরোক্ত গ্লোকগুলির রহস্তার্থ কি? যজ্ঞ, 
দান এবং তপস্ার অন্ুশীলন কি আমরণ করিতে হইবে? 


উত্তর 


দ্বিতীয় অধ্যায় হতে (২১১) গীতার অনুশাসন আরম্ত হয়েছিল, 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে এসে তা শেষ হল। অন্ুশাসনের উপক্রমে আর 
উপসংহারে যে-সঙ্গতি আছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কুরুক্ষেত্রে 
সব্যসাচীর প্রতি এই অনুশাসন ; আর তার অধিকার পরিব্যাপ্ত 
সমস্ত জীবনে-_-এই কথাটি মনে রাখতে হবে। কুরুক্ষেত্র “ঘোর 
কর্মের ক্ষেত্র (৩।১)। আমাদের সমস্তটা জীবনই দৈব এবং 
আস্মুরনিশ্চয়ের সংঘর্ষে একটা কুরুক্ষেত্রবিশেষ। গীতার শিক্ষাকে 
সার্থক করতে হবে এই কুরুক্ষেত্রে_অস্তরের জ্ঞান আর ভক্তিকে রূপ 
দিতে হবে জীবনের কর্মে। গীতায় এই তিনটি যোগের 'এক মহা- 
সমন্বয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মকে দেখ! হয়েছিল জ্ঞানের দিক থেকে__ 
যোগস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কর্ম সেখানে কর্মের আদর্শ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
সেই কর্মযোগে যুক্ত হল ভক্তি, আর তিনটি যোগের সমন্বয়ে 'কর্মজা 
সিদ্ধি'র পরম রূপটি প্রকটিত করা হল ( ১৮/৪৫-৪৬ ১ প্রাতি তু. 
৪১২)। তারপর সাংখ্যের গুণত্রয়বিভাগের দৃষ্টিতে সেই যোগ- 
ভাবনাকে প্রয়োগ করা হুল সমগ্র সমাজসংস্থানে ( ১৮1৪০-৪৪ )। 
এমনি করে পাওরা গেল মানবজাতির একটি অখণ্ড জীবনাদর্শ । 

জীবন কর্মে বিধৃত। কর্মকে রূপান্তরিত করতে হবে “যজ্ঞে?। 
তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে “দান” যার মূলে রয়েছে সর্বভূতের প্রতি 
মৈত্রী; আর যুক্ত করতে হবে “তপ", যার পরিণাম হল আত্ম- 
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সংযমনজনিত ভাবসংশুদ্ধি। যজ্ঞ দান এবং তপ-_-এই তিনটি হল 
কর্মের আদর্শ। এদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগেই কর! 
হয়েছে। 

যজ্ঞ দান এবং তপও দৈবসর্গের স্বভাবজ কর্ম। যা স্বভাবজ, 
তার অনুশীলন আমরণই করতে হবে--তার ত্যাগ কখনও উচিত নয়। 

তবে ত্যাগও সাত্বিক রাজমসিক এবং তামসিক ভেদে তিনরকম। 
মোহবশে ত্যাগ তামসিক, আর কায়করলেশভয়ে ত্যাগ রাজমিক। 
সাত্বিক ত্যাগ হল কর্মে আসক্তি এবং ফলাকাতক্ষা ত্যাগ ( ১৮।৫, 
৭-৯ )। 

কেউ-কেউ বলেন, কর্মমাত্রেই সদোষ, কেননা তা৷ বন্ধনের 
কারণ। অতএব সব কর্মই ত্যাজ্য। কিন্তু একথা ঠিক নয়। যজজ 
দান এবং তপ কোনকারণেই ত্যাজ্য নয় (১৮৩)। অবশ্য এসবও 
আসক্তি এবং ফলাকাজ্ষ। ত্যাগ করে করা উচিত (১৮।৪-__৬)। 

কর্মসন্ন্যাস বলে একট। কথ। আছে, যার আরেক নাম নৈষ্র্ম্য । 
অনেকে বলেন, তাতেই সিদ্ধি। কিন্ত কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি 
হয় না। সিদ্ধি হয় কর্মের ফলত্যাগে। কর্মত্যাগ সম্ভবও নয়, 
কেননা কর্ম না করে কেউ থাকতেই পারে না-- প্রকৃতি সবাইকে 
অবশে কর্ম করিয়ে নেয়। কাজেই কর্ণ করতেই হবে-__কিস্তু তাতে 
আসক্তি এবং ফলাকাজ্ষা না রেখে। সমস্ত কর্মের ফলত্যাগই হল 
যথার্থ ত্যাগ (৩।৪-৫, ১৮২, ১১)। 

লোকে কাম্য কর্ম করে ফলাকাজ্ষা নিয়ে। অনেকে বলেন, 
কাম্য কর্ম করা উচিত নয়; আর তা-ই হল কর্মসন্গ্যাস (১৮২)। 
কিন্তু কথাট। খুব গভীর নয়। বাইরে-বাইরে কর্ম কর! ব৷ ছাড় 
কোনটাই বড় কথ। নয়। আসল কথা হল, ভিতর থেকে কর্মফলের 
প্রতি আকাজ্কাটুকু ত্যাগ করা। কর্মফলের কোনও পরোৰা ন৷ 
করে যে তার করণীয় কাজ করে যায়, সে-ই যথার্থ কর্মসন্ন্যাসী এবং 
কর্মযোশী__যে যজ্ঞ না করে “নিরগ্লি আর কর্ম না করে 'অক্রিয়+ 
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সে কর্মসন্ন্যাসী নয় (৬।১)। অবশ্য কর্মসন্ন্যাস আর কর্মযোগ 
_ছুইই নিঃশ্রেয়সের হেতু । তবু কর্মসন্গ্যাস হতে কর্মযোগের 
একটা! বিশিষ্টতা আছেই (৫1২ )-কেনন| কর্মযোগ হল একটা অখণ্ড 
জীবনদর্শন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যার আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছেন তার জীবনে 
(তু. ৩১*--২৪)। কর্ফলে যার আকাজক্ষ। নাই এবং কোনও কর্মের 
প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ নাই (৫।৩)-_-এমন-কি অকুশল কর্মের 
প্রতি দ্বেষ আর কুশল কর্মের প্রতি পক্ষপাতও যার নাই, সে-ই 
যথার্থ কর্মসন্ন্যাসী এবং ত্যাগী। তাকে বলা চলে “নিত্যসন্ন্যাসী, 
_-সে নিত্যসত্বস্থ, অতএব কর্মতত্বের গভীরে অন্ুপ্রবিষ্ট, কর্মসম্পর্কে 
কোনও সংশয়ের দোল! তার মধ্যে নাই। সে নিধন, আর কর্মের 
ইষ্ট অনিষ্ট এবং ইষ্টানিষ্ট এই তিনরকম ফলের বন্ধন হতে অনায়াসেই 
মুক্ত (৫1৩, ১৮1১০, ১২)। 


প্রশ্স 
সর্বভূতে অব্যয়-ভাব দর্শনটা কিরূপ? বিভক্তের মধ্যে অবিভক্তকেই বা 
কিরূপে দেখিতে হইবে (১৮২০)? পরিষ্কার পারণ! হয় যাহাতে, সেইরূপ 
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করুন । 
উত্তর 


এখানে যে-জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা কর্মের প্রচোদক জ্ঞান 
(১৮১৮) এবং তা সমস্ত কর্মের অধিষ্ঠান (১৮।১৪)। একদিকে 
এই অধিষ্ঠান-জ্ঞান, আরেকদিকে কর্মের ব্যাপ্রিয়ায় দৈবের 
খেলা--এই ছুয়ের মধ্যে চলছে কর্তী করণ এবং কর্মচেষ্টাকে আশ্রয় 
করে সংসারের যত কর্ম (১৮১৩, ১৪, ১৮) 

এই অধিষ্ঠান থেকেই কর্মের প্রবর্তনা আসে (যত প্রবৃত্তিভূতানাম্‌ 
১৮/৪৬)। অধিষ্ঠানততুটি ভাল করে না জানলে কর্মযোগ সিদ্ধ হয় 
না। কিন্তু সাধারণত এই জ্ঞান প্রকাশ পায় গুণের ভিতর দিয়ে। 
যদি জ্ঞানটি সব্গ্চণ প্রণোদিত হয়, তাহলেই তা সিদ্ধির অনুকূল হয়। 
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জ্ঞান সাত্বিক হয়, যখন ভাবের সঙ্গে ভূতের সম্পর্কের ধারণাটি 
সামশ্রিক এবং সুস্পষ্ট হয়। মূলে এক ভাব-বেদে যাকে বল! 
হয়েছে একং সৎ", গীতাতেও বলা হয়েছে “য়েন সর্রম্‌ ইদং ততম্‌, 
(১৮1৪৬, ২১৭) যিনি সব-কিছু ছেয়ে আছেন। এই এক ভাব 
নিজেকে ব্যাকৃত করছেন বহু ভূতে। যেখানেই বহুত, সেখানেই 
ভেদজ্ঞান। কিন্তু ভেদজ্ভান যদি অভেদজ্ঞানের. কুক্ষিগত হয়, 
তাহলে দৃষ্টির বিপর্যয় ঘটে না। একই সমুদ্রের বুকে কত ঢেউএর 
ওঠা-পড়া__কিন্তু গভীর সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। তেমনি ভূবনে-ভুবনে 
ভূতগ্রামের উৎপাদ-স্থিতি-ভঙ্গের বিচিত্র বিভঙ্গ, কিন্তু মূলে সেই এক 
অব্যয় অভঙ্গের অধিষ্ঠান__এই দৃষ্টিই সত্যঘৃষ্টি, এই জ্ঞানই সাত্বিক 
জ্ঞান। সাত্বিক জ্ঞান সবত্র এককে দেখে, রাজস জ্ঞান এককে না. 
দেখে ছাড়া-ছাড়াভাবে দেখে বনুকে, আর তামস জ্ঞান সেই বহুর 
মধ্যে একটিকে বেছে নিয়ে তাকেই সর্বস্ব করে তোলে এক মূঢ় 
অভিনিবেশে। একটি জ্ঞান স্থির এবং সমগ্রদর্শী, তার কর্মও সুস্থির 
এবং ফলের দিক দিয়ে বিশ্বের মূলভাবের সঙ্গে যুক্ত। আর ছুটি 
জ্ঞানের একটি চঞ্চল, আরেকটি মুঢ়। তাদের কর্মও তা-ই। 


প্রন্ম 
সাত্বিক কর্তার লক্ষণগুলির তাৎ্পধ ব্যাখা! করিলে ভাল হয়। “অনহংবাদী” 
কি করিয়া হওয়! যায়? সর্বদাই তো “অহং, “অহং এই ধ্বনি উঠিতেছে 
প্রতি কর্মে। সিদ্ধি এবং অপিদ্ধিতে চিত্তের সমভাব রাখা যায় কেমন করিয়া 
(১৮২৬)? সান্বিক কর্তাই তো জীবনের আদর্শ? 
উত্তর 


ঈশ্বরই কর্মের অধিষ্ঠান__সর্বভূতের হৃদয়ে থেকে কর্মের যন্ত্রে 
তাদের চড়িয়ে ঘুরপাক খাওাচ্ছেন (১৮/৬১)। তিনিই সব করান,, 
আমরা তার নিমিত্তমাত্র। (তু. ময়ৈর নিহতাঃ ১১।৩৩)। জর্ব- 
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ভূতের সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তি উৎসারিত হচ্ছে ভাহতে (১৮৪৬ )। অহং 
ছাড়া কর্ম হয় না। কিন্তু আমার কর্ণ তারই কর্ম, আমার অহং 
তারই অহং__-এই বুদ্ধি যার হয়, সে-“অহংবাদী' হয়ে কেবল “অহং 
অহং, করে না আম্ুরনিশ্চয়দের মত ( তু. ১৬।১৩-_-১৫ )। ভিতরে- 
ভিতরে সে বোঝে, ন্যায্য বা অন্যায্য যে-কাজই হক না কেন, তা 
অধিষ্ঠানরূগী পুরুষ আর দৈবরূপিণী প্রকৃতির যোগাযোগে কর্তৃত্ব কর্তা 
করণ আর কর্মচেষ্টার একটা জালবুনানি_-এর মধ্যে তার অহংকার 
করবার কিছুই নাই (১৮।১৪, ১৫, ১৭)। অধিষ্ঠান ষম্পর্কে 
পৃরোল্লিখিত সাত্বিক জ্ঞান হতে এই অনহংবুদ্ধি জন্মীয়। 

ঘে অনহংবাদী, তার কর্মে বা কর্মকলে কোনও পক্ষপাত ব! 
আসক্তি থাকে না। সে মুক্তসঙ্গ। অথচ সে সমস্ত কর্ণ ছেড়ে দিয়ে 
তথাকথিত নৈক্ষর্য্যসিদ্ধির দিকেও ঝৌকে না (তু. ৩৪-৫)। সে 
তার “নিয়ত” কর্ম ঠিক করে যায় এবং ধুতি আর উৎসাহের সঙ্গেই তা 
করে। ধৃতির কথা পরে বলা হচ্ছে। তার যে-কাজ করবার, 
নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণভাবে তা সে করে__কিন্ত তা নিক্ষল হলে 
যেমন সে মুষড়ে পড়ে না, তেমনি সফল হলেও আহ্লাদে আটখান। 
হয় না। কেননা সে জানে কর্মের ফলাফল সম্পর্কে মান্থষ একটা 
আন্দাজ মাত্র করতে পারে, কিন্তু নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারে 
না। যদি অন্তর্যামী কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগ থাকে, তাহলে ভার 
নিমিত্ত হয়ে কর্ম করার আত্মপ্রসাদই হয় কর্মের সাক্ষাৎ স্থফল-_ 
আর বাইরের ফলাফলটা পড়ে ওই দৈবের এলাকায় । দৈবও অবশ্য 
অধিষ্ঠান-পুরুষের সঙ্কল্পকেই সিদ্ধ করে__কিন্ত সোজাস্থজি তা করে 
না সবসময়। কেন করে না, তার কৈফিয়ত সে কাউকে দেয় না, 
দেবার উপায়ও নাই। কেনন। কর্ম এ-ক্ষেত্রে জড়ের যান্ত্রিক ব্যাপার 
নয়--প্রাণ ও চেতনার লীলা । তার আইন-কানুন এত জটিল যে 
তা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। তাই কর্মের ফলকে বাইরে রেখে 
বোঝবার চেষ্টা না করে, অন্তরে সে কতখানি সার্থক হল, তা দেখেই 
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তার বিচার কর! দরকার। অর্থাৎ কর্মে প্রজ্ঞানের কতখানি উন্মেষ 
হল, সেটাই লক্ষণীয়-__বাইরে আমাদের মনঃকল্লিত সার্থকত! যদি 
তার নাও ঘটে, তার জন্য ছুঃখ করতে নাই। এমনি করে সিদ্ধি 
আর অসিদ্ধিতে নিধিকার হয়ে ধৃত্যুৎসাহসমন্থিত সাত্বিক কর্তা 
হওর। যায়। 

সাত্বিক কর্তা অবশ্যই জীবনের আদর্শ। কিন্তু তার পিছনে 
অধিষ্ঠান রয়েছে সেই 'কৃৎস্নকর্মকংএর, যিনি কর্মে অকর্ণ আর অকর্মে 
কর্ম দেখেন (৪1১৮ )। 

সাত্বিক কর্তার কর্মও সাত্বিক। সে-কর্ম নিয়ত কিনা নিদিষ্ট 
এবং পূর্বনিরূপিত, “সঙ্গরহিত' বা আসক্তিশুন্ত, তাতে অন্ুরাগ- 
বিরাগের ছন্দ বা ফলাকাজ্্ষা নাই (১৮২৩)। 


প্রশ্ন 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩* গ্লোকে সাত্বিকী বুদ্ধির কথা বল! হইয়াছে। শ্সোকটির 
তাৎপর্য ব্যাখ্য। করিলে ভাল হয়। সারিকা বুদ্ধি লাভের জন্য আমাদের কি 
করিতে হইবে? 
উত্তর 


“বুদ্ধি'র ভাবনা গীতার একটি বৈশিষ্ট্য । শব্দটি এসেছে বুধ, 
ধাতু থেকে__বেদে যার অর্থ “জেগে ওঠা'। অগ্নি 'উষভূর্থ' কিনা 
উষার আলোয় জেগে ওঠেন। তার পরেই আকাশের অন্ধকার এবং 
রক্তচ্ছটা কাটিয়ে সূর্যের উদয় হয়। সূর্য প্রজ্ঞানের প্রতীক-_তেমনি 
উধার আলো! শ্রদ্ধা এবং প্রাতিভসংবিৎএর। অগ্নি বোঝাচ্ছে 
অধূমক আত্মচৈত্তকে।- উবার আলোয় অগ্নির জেগে ওঠার তাৎপর্য 
এথেকেই স্পষ্ট হবে। 

বুদ্ধি তাহলে চেতনার একটা নব-জাগরণ। প্রাচীন উপনিষদে 

জ্ঞাঁটির ব্যবহার নাই-__আছে বিশেষ করে কঠোপনিষদে। 
সেখানে বুদ্ধি আর বিজ্ঞান সমার্থক। বিজ্ঞান মনের ওপারে, বেদে 
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তার প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা “মনীষা” | মন পর্যন্ত ইন্ড্রিয়ের অধিকার (১৫1৭), 
তার ওপারে বুদ্ধি। তাই বুদ্ধি “অতীন্দ্রিয় (৬।২১)। কেনোপনিষদে 
একে বল! হয়েছে “প্রতিবোধ” যা মনের উজানে বিদ্যার একটি বিশিষ্ট 
সাধন। বেদে “বোধিন্মনঃ বলে একটি কথ। আছে, তাও এই- 
জাতীয়। গীতার বুদ্ধি এদেরই সগোত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বুদ্ধির 
কথা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে” “বুদ্ধিযোগে'র উল্লেখ সেখানে 
আছে (২1৪৯--৫৩, ৬৫-৬৬)। দশম অধ্যায়ে বল! হয়েছে, বুদ্ধিযোগ 
ভগবানের দান, য৷ ভাম্বর জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানান্ধকার দূর করে 
(১০1১০-১১)। এই বুদ্ধিষোগকে আশ্রয় করে সবসময় চিন্তটি 
ভগবানের উপর ফেলে রাখার কথা এই অধ্যায়েও আছে (১৮৫৭ )। 

বল বাহুল্য, এই বুদ্ধি--যার অন্ান্ত নাম বোধি, প্রতিবোধ, 
মনীষা বা! বিজ্ঞান-_তা স্বরূপত গুণাতীত। পুরুষের এটি সহজ ধর্ম। 
কিন্তু প্রকৃতিতে তার প্রকাশ হয় গুণের ভিতর দিয়ে। কাজেই 
গুণময়ী বুদ্ধি আছে। এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। এই বুদ্ধি 
প্রকাশ পায় মনের ভিতর দিয়ে। তখনই মনের মধ্যে দেখা দেয় 
বোঝার ব্যাপার। বোঝাপড়া হল মনের কাজ। মন তত্ব 
জানে না, কিন্ত জানতে চায়। জানতে গিয়ে নিজেকে যেখানে সে 
ছাড়িয়ে যায়, সেইখানেই শুরু হয় বুদ্ধির ক্রিয়া । 

বুদ্ধির মধ্যে একটা ব্যাপকতা! আছে। মনের কারবার হল 
বিশেষপ্রত্যয় নিয়েযা নির্ভর করে ইন্ড্রিয়সংবিৎএর উপর। 
বুদ্ধির কারবার সামান্তপ্রত্যয় নিয়ে-_য! নির্ভর করে ভাবনার 
উপর। মন জীবনটাকে দেখে খণ্ড-খণ্ড করে। বুদ্ধি তাকে দেখে 
সমগ্রভাবে। 

বুদ্ধির এই সমগ্র দৃষ্টিতে জীৰনে প্রকৃতি-পরিণামের ছুটি ধার! 
দেখা। দেয়--একটি প্রবৃত্তি এবং অকার্ষের ভিতর দিয়ে মানুষকে 
নিয়ে যায় বন্ধনের দিকে, আরেকটি নিবৃত্তি এবং কার্ষের ভিতর 
দিয়ে নিয়ে যায় মোক্ষের দিকে। একটি ধারার শেষে মৃত্যুভয়, 
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আরেকটির শেষে অভয় অমৃত। এর আগে এই ছুটি ধারাকে 
যথাক্রমে বলা হয়েছে আস্থুরসর্গ এবং দৈবসর্গের ধারা (১৬৫)। 

ছুটি ধারার দোষ-গুণ পর্যালোচনা করে দৈবসর্গের ধারাকে : 
বেছে নেওরা হচ্ভে সাত্বিকী বুদ্ধির কাজ। দে মনকে বলে 
চেতনাকে অস্তমু্খ করতে, তার স্বভাবান্ুুকুল নিয়ত কর্ম কি তা 
বুঝে নিতে এবং অনহংকৃত আর ফলাকাজ্ক্ষাহীন 'হয়ে সেই কর্ম 
করে নিজেকে কর্মবন্ধন হতে মুক্ত করতে (তু. ৩৯, 8১৯, ৩৩, 
৩৭, ৫1১১, )। 

রাজসী বুদ্ধি জীবনের লক্ষ্যকে এমন স্বচ্ছ করে দেখতে পায় 
না, তার কাছে সব-কিছু এলোমেলো হয়ে দেখা দেয়। আর 
তামসী বুদ্ধি সব-কিছু একেবারে উললট! বুঝে বসে (১৮৩১, ৩২)। 
বল! বাহুল্য, এই ছুটি বুদ্ধি আম্মরনিশ্চয়ের অন্ুকুল। 

সাত্বিকী বুদ্ধি পেতে হলে দৈবী সম্পদে অভিজাত হতে হবে 
(১৬।১--৩)। তার কথা বিস্তারিতভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে। 


প্রশ্ন 
মন-প্রাণ-ইন্দডরিয়ের ক্রিয়াকে নিয়মিত করা যায় সাত্বিকী ধূতি দ্বার! 
(১৮।৩৩)। সাত্বিকী ধূতির একটু বিশ্লেষণ করিবেন কি? ধৃতিশক্তি 
বাড়াইবার উপায় বা সাধন-প্থা কিছু আছে কি? 


উত্তর 

বুদ্ধি আর ধৃতি ওতপ্রোত (তু. ধৃতিগৃহীতা বুদ্ধি ৬২৫ )। 
বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝলাম, ধৃতি দিয়ে তাকে আমরা ধরে থাকি। 
আমরা ধরে থাকি তা-ই, যাতে রস পাই। সেট। নির্ভর করে 
রুচি সংস্কার অভ্যাস ইত্যাদির উপর। ধুতি চিত্তের একটি 
মৌল শক্তি। 

বুদ্ধির মত গুণভেদে ধৃতিরও ভেদ হয়। সাত্বিকী ধৃতির মূলে 
আছে সাত্বিকী বুদ্ধি। সে-বুদ্ধির প্রধান লক্ষণই হচ্ছে “নিবৃন্তিঃ 
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বা অন্তরাবৃত্তি। এটি যোগেরও বৈশিষ্ট্য । ভোগ যেমন প্রবৃত্তির 
ধারা ধরে বাইরে ছোটে, যোগ তেমনি নিবৃত্তির ধারা ধরে 
অন্তরে ডোবে। যোগীর ইন্দ্রিয় প্রাণ ও মনের ক্রিয়া সবসময় 
অন্তমু্খী। অবশ্য সবসময় অন্তমু্থ থাকা সহজ নয়, তার জন্য 
দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর অভ্যাস চাই। এই অভ্যাসের জন্যই দরকার 
হয় ধৃতির। আর সে-ধুতিকে পুষ্ট করে বুদ্ধি। সে বারবার 
বুঝিয়ে দেয়, ও পথে নয়--এই পথে। 

সব ধৃতিই স্বভাবত নাছোড়বান্দা। সাত্বিকী ধুতি যেমন 
অনিথিপ্চিত্ত হয়ে দৃঢ়নিশ্চয়সহকারে যোগের পথে লেগে থাকে 
(তু. ৬২৩), তেমনি রাজসী ধুতি মজে ভোগে, আর তামসী 
ধুতি মোহে (১৮।৩৪, ৩৫ )। গুণের ক্রিয়। ব্যামিশ্র বলে সাত্বিকী 
ধৃতির মধ্যেও রাজসী আর তামসী ধৃতি উঁকিঝুঁকি দেয়__ 
পুরাণো সংস্কার এসে বারবার চিন্তকে নীচে নামিয়ে আনে। 
তার হাত থেকে রেহাই পাবার একটি উপায় হচ্ছে “যোগধারণা'কে 
আশ্রয় করে মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ রেখে প্রাণের ধারাকে মনের 
দিকে উজিয়ে দেওরা (দ্র. ৮।১২)। এখানে ধূতি পতগ্রলির ষষ্ঠ 
যোগাঙ্গ ধারণার সগোত্র। এটি প্রথমে অভ্যাস করতে হয় 
আসনে সমশিরঃকায়গ্রীব হয়ে (দ্র- ৬১৩) মেরুদণ্স্থিত “ন্থৃযুম্ণ' 
সূর্যরশ্মির ভাবনা সহকারে । স্ুর্যরশ্মির একটি মের থাকবে 
হৃদয়ে, আরেকটি মূর্ধার উপরে মহাশুন্তে। ছুয়ের মধ্যে চলবে 
একটি জ্যোতির্ধারার ওঠা-নামা। অভ্যাসে এই ভাবনার সংস্কার 
উৎপন্ন হলে মন আর হৃদয়ের নীচে নামতে চায় না। তখনই 
সাত্বিকী ধুতি সহজ হয়। 

প্রশ্ন 
“আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ' কথাটার অর্থ কি? “অগ্রে বিষমিব” এবং পরিণামে 


অমতের মত সেই স্থখকেই সাত্বিক সুখ ( ১৮।৩৭ ) বল! হইয়াছে । সাত্বিক 
স্থখের তাৎপধ ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। 


৭৬ গীতানগবচন 


উত্তর 

বর্তমান প্রসঙ্গ শুরু হয়েছিল কর্মের কথা দিয়ে। শ্াকৃষণ 
বলছিলেন, কর্ম করতেই হবে। কর্ম কখনও ছাড়তে নাই__ 
বিশেষত যজ্ঞ দান এবং তপঃকর্ম। তবে কিনা কর্ম করতে হবে 
ফলাকাজ্্ষাহীন হয়ে অখণ্ডের জ্ঞান নিয়ে। তবেই সে-কর্ম হবে 
সাত্বিক কর্ম (১৮২৩), আর কর্তা সাত্বিক কর্তা । সাত্বিক কর্মে 
বুদ্ধিও সাত্বিক হবে। আর এই সাত্বিক বুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দেখ 
দেবে সাত্বিক ধৃতি, যা রয়েছে অব্যভিচারী যোগ বকা “নিত্য 
যোগের” (দ্র নিত্যযুক্ত ৯১৪, ১২২) মূলে । এই নিত্যযোগের 
ফলে সব' ছুঃখ দূর হয়ে যায়, জাগে এক অনুপম স্থুখ (তু. 
৬২৩, ২৭)। এখন সেই সুখের কথা বল। হচ্ছে, যা আমাদের 
জীবনে পরম পুরুষার্থ। 

লক্ষণীয়, উপনিষদে 'আনন্দ' সংজ্ঞার বহুল প্রয়োগ থাক৷ 
সত্বেও, শগীতায় এ-সংজ্ঞাটি নাই__তার জায়গায় আছে “মুখ এবং 
“প্রসাদ । সুখ-দুঃখের ছন্দের সঙ্গে আমর পরিচিত, গীতাতেও 
তার অনেক উল্লেখ আছে। তাই ছুঃখশূন্য স্থখ বোঝাতে গীতায় 
পাই “অক্ষয় “অত্যন্ত *আত্যন্তিক' বা “উত্তম” সুখের কথা (৫২১, 
৬২৮, ২১, ২৭)। গীতায় এই স্থখের আরেক নাম “প্রসাদ'। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার একটি স্বন্দর বর্ণনা আছে (২৬৪-৬৫ )। 
উপনিষদে ন্ুুযুপ্তিকালীন স্থখকে বলা হয়েছে “সম্প্রসাদ'। এই 
ভাবনাগুলি সুখ-দুঃখের দোলার উধের্বে আকাশের মত একটি 
প্রশান্ত অনুভবের ইঙ্গিত করে। এই স্থুখ আত্মার ব' ব্রন্দের স্বরূপ । 

বুদ্ধির মত স্থখও গুণাতীত এবং গুণময়_-এই ছু'রকমের। 
সাত্বিক সুখ গুণাতীত সুখেরই প্রচ্ছটা। এটি খুব স্থুলভ নয়__ 
একে অর্জন করতে হয় অভ্যাসের দ্বারা, যদিও ছুঃখের অন্ত হতে 
পারে একমাত্র এই সুখের দ্বারাই (১৮/৩৬)। সাধ্য-সাধন। 
করে সুখ পাওরাটা সবার ভাল লাগে না, তাই বলা হচ্ছে, এ 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭৭ 


স্থখ গোড়ায় যেন বিষের মত, কিন্ত পরিণামে তা অমুতোপম। 
এটি উৎপন্ন হয় যখন বুদ্ধি এবং আত্ম! “প্রসন্ন” হয়। “প্রসন্ন 
মানে নির্সল জলের মত স্বচ্ছ__-উপনিষদে এর সঙ্গে আত্মন্বরূপের 
তুলনা করা হয়েছে। তত্দর্শী সাত্বিক বুদ্ধিই প্রসন্ন বুদ্ধি__ 
তার কথা আগেই বল! হয়েছে । এই বুদ্ধি স্থির__বিষয়ে বিচরণ 
করেও রাগ-ছেষের দোলায় দোলে না, কেননা ইন্দ্রিয়েরা তখন 
আত্মার বশে (২।৬৪)। ইন্ড্রিয়ের উজানে মন, মনের উজানে 
বুদ্ধি, আর বুদ্ধির উজানে আত্মা (৩৪২)। বুদ্ধি প্রসন্ন হলে 
আত্মা স্বরূপে তাতে প্রতিবিস্বিত হন। তখন যে-স্থখের অনুভব 
হয়, তা-ই “আত্মবুদ্ধি প্রসাদজ' সাত্তিক সুখ । 


প্রশ্ন 
অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৫৪৬ শ্লোক দুইটির তাৎপর্য কি? “সিদ্ধি বলিতে 
কি বুঝিব? কর্মের দ্বারা ভগবদর্চন হয় কেমন করিয়া? স্বকর্ম বলিতেই বা 
কি বুঝিব? 
উত্তর 


কর্ম হল সাধনা, তার সার্থক পরিণাম হল “সিদ্ধি । সংজ্ঞাটি 
গ্ীতায় প্রায়শ কর্মের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে (দ্র. ৩1৪, ৭১২, 
১২১০, ১৬২৩)। তবে গীতায় কর্ম আর জ্ঞানে কোনও বিরোধ 
স্থষ্টি করা হয়নি বলে উত্তম জ্ঞানের ফলে পর! সিদ্ধির কথাও আছে 
(১৪১) । ফলাকাজ্ক্ষাহীন হয়ে কাজ করার দরুন যে সত্যকার 
সন্াস এবং নৈষ্বর্স্যসিদ্ধি অধিগত হয়, তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েকি করে 
ত্রহ্মভূত হওরা যায়, তার বর্ণনাও আছে (১৮/৪৯--৫৩)। এই সিদ্ধিই 
পরমা সিদ্ধি, জীবন-যজ্ঞের সার্থক উদ্যাপন । 

স্বিকর্ম হল প্রত্যেকের স্বভাবের অনুকূল কর্। অন্থাত্র 
“অধ্যাত্মকে স্বভাব বল! হয়েছে (৮/৩)। তার ছুটি অর্থ। এক, 
আত্মভাব-_যখন প্রকৃতি পরা প্রকৃতি (তু. ১০১১); এইটি জীবের 


৭৮ গীতান্ুব্চন 
সত্যকার স্বভাব। আবার যখন আত্মাকে আশ্রয় করে প্রকৃতির 
গুণলীলার কোনও বিশিষ্ট -প্রকাশ হয়, তাও অধ্যাত্ম বা, স্বভাব । 
এই স্বভাবের উপর এ-দেশে গুণ এবং তদনুরূপ কর্মের বিভাগ দ্বারা 
সমাজে চাতুরবর্্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (91১৩)। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
এবং শুদ্র--এই চারটি বর্ণের প্রত্যেকের কর্ম নিরূপিত হতে পারে তার 
স্বভাবে যে-গুণের প্রকাশ হয়েছে, তার দ্বারা (১৮।৪১)। এইগুলি 
চতুরধর্ণের শ্বভাবজ' কর্ম বা “ম্বকর্ম__যার একটা বিবৃতি গীতায় 
আছে ( ১৮।৪২--৪৪)। 

এই কর্মগুলির বেলায় ছোট-বড়র কথা ওঠে না। ব্রাহ্মণের 
স্বকর্ম যেমন তাকে পরম! সিদ্ধিতে নিয়ে যায়, শৃত্রের স্বকর্মও ঠিক 
তা-ই করে-_যদি তারা কর্মকে অর্চনা করে তুলতে পারে। 

আগেই বল। হয়েছে, জীবন কর্মময় ; কর্মকে যজ্জে রূপান্তরিত 
কর! আমাদের দায়_-নইলে আমরা কর্মজালে বাধা পড়ব ; আর এই 
যজ্ঞের ভোক্তা ঈশ্বর স্বয়ং । সুতরাং ঈশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মে 
তার অর্চনা হয়। কোনও কর্মে আসক্তি -বা বিরক্তি না থাকা, 
'আমি কর্তা” এই ভাব বর্জন করে কাজ করা, আর সমস্ত কর্মের ফল 
ঈশ্বরে অর্পণ করা-__সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নিবিকার থেকে, এইভাবে 
স্বভাবনিয়ত কর্ম করাই হল কর্মযোগের দ্বারা তার অর্চনা । আর 
তার অধিষ্ঠান হচ্ছে এই জ্ঞান যে, তিনি এই বিশ্ব ছেয়ে আছেন, 
মানুষের কর্মপ্রবৃত্বি তাহতেই উৎসারিত হচ্ছে। এইভাবে কাজ 
করতে পারলে জ্ঞান ভক্তি এবং কর্মের ত্রিবেণীসঙ্গমে জীবন তীর্থ 
হয়ে ওঠে। 


প্রশ্ন 
“সহজ' কর্ম সদোষ ছইলেও ত্যাগ করিতে নাই, ইহার রহস্তার্থ কি? 


অষ্টাদশ অধ্যায় ৭৯ 
উত্তর 
কর্ম হয় প্রকৃতির গুণের প্রেষণায়। সংসারে প্রকৃতির গুণগুলি 
কাজ করে ব্যামিশ্র হয়ে। যে-কোনও গুণে অন্ত গুণের সমাবেশ 
আছে। বস্তুত গুণের ক্রিয়া চলছে তম হতে সত্বের দিকে বা! 
অন্ধকার হতে আলোর দিকে, আবার আলো৷ হতে অন্ধকারের দিকে । 
কাজেই সবত্র আলো-অন্ধকারের মেশামিশি আছেই। শ্্রীক্ণ 
উদাহরণ দিচ্ছেন আগুন আর ধোরার মেশামিশির (১৮/৪৮)। 
অধূমক আগুনকে গুণলীলার মধ্যে খুঁজে পাওরা যাবে না-__-পাওরা! 
যাবে তাকে ছাপিয়ে । সুতরাং এখানে আমরা যা-ই করতে চাই ন৷ 
কেন, তার মধ্যে ধোরা থাকবেই। এই ধোবাকে অন্তর বল। 
হয়েছে মোহ আর কাম, আর জ্ঞানকে বল। হয়েছে আগুন 
(৩।৩৮--৪০ )। 
কিন্তু প্রকৃতি যে কেবল আলোর প্রকাশকে অন্ধকার দিয়ে 
আচ্ছন্ন করতে চাইছে, তা নয়। বরং অন্ধকার ভেদ করে আলে। 
ফোটানোই হুল তার তপস্তা, কেননা এইটিই তার ভর্তা ভোক্তা! 
মহেশ্বরের অন্ুমত কাঙ্জ। তার এই আলো! ফোটানোর প্রচেষ্টার 
ধাপে-ধাপে সাজানো রয়েছে আমাদের গুণানুরূপ কর্মব্যবস্থা। এই 
ব্যবস্থার একট! স্বাভাবিক পরিণাম আছে, যা কালক্রমে বিবর্তিত 
হয়ে চলেছে । এই ক্রমকে লঙ্ঘন করলে তার ফল ভাল হয় নাঁ_ 
যেমন কিলিয়ে কাঠাল পাকালে সে-কাঠালের স্বাদ থাকে না, তার 
চাইতে বরং কাচ কাঠালের তরকারি সুস্বাদু হয়। 
তাছাড়া আরও-একটা কথা আছে। কর্মের ছুটা দিক-_-একট! 
অন্তরঙ্গ, আরেকট! বহিরঙ্গ । বহিরঙ্গ কর্ম হল কতকগুলি আচরণ, 
আর অস্তরঙ্গ কর্ম হল তার মূলভূত ভাব। বাইরের বিচারে আমার 
কাজ ছোট হতে পারে, কিন্ত সে-কাজই যদি আমি শুদ্ধ ভাব নিয়ে 
করি, তাকে ঈশ্বরের অর্চনা! করে তুলি, তখন তা আর ছোট থাকে 
না। তখন দেখি ওই ছোট কাজ করেই আমি তাকে পেয়ে যাচ্ছি-_ 
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তার কাছে তো৷ আমার কাজ ছোট নয়। আর সমাজকে টিকিয়ে 
রাখতে হলে ওই ছোট কাজ করবার জন্যও তো লোক চাই। তার 
জন্য তিনি আমাকেই যদি বেছে নিয়ে থাকেন, আমি তাতেই ধন্। 
মহাভারতের ধর্মব্যাধ এইজন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ায় উঠেও তার নিয়ত 
কর্ম ত্যাগ করেননি । 

বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে কর্মকে ছোট-বড়তে ভাগ কর! অজ্ঞানের পরিচয়। 
জ্ঞানের দৃষ্টিতে অন্তর-বাহিরের ভেদ ঘুচে যায়। তখন সব কর্মই 
ত্রক্মভাবন দিব্যকর্ম (তু. 8২৪) হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণের মত দিৰ্যদশণ 
এবং দিব্যকর্মীরা যখন সমাজের ব্যবস্থাপক হবেন, তখনই তার স্থষ্ট 
চাতুরবণ্য তার স্বভাবজ মহিমায় ফুটে উঠবে। তখন অভেদই হবে 
ভেদের নিয়ামক, কাজেই ভেদের বিষ আর তখন থাকবে না। 
বিরোধ তখন রূপান্তরিত হবে বৈচিত্র্যে। এই জগতে মহামানবের 
সাগরতীরে অলক্ষ্যে সেই সাধনাই চলছে। 


গ্রশ্ম 
“ততো মাং তব্‌তো। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমূ* ( ১৮।৫৫ )_ এই শ্লোকটির 
বহশ্যার্থ কি? জ্ঞানের পর আবার অনুপ্রবেশ কি? 
উত্তর 
ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বকে সর্বদা বুদ্ধিস্থ রেখে 
জীবনের সমস্ত কর্মকে তার অর্চনায় রূপান্তরিত করাই মানুষের 
সিদ্ধিলাভের সর্বোত্তম উপায় (১৮৪৬ )। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই 
সিদ্ধিতে জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম_তিনটি যোগেরই সিদ্ধি অবিরোধে 
সমন্বিত হয়ে আছে। 
নৈক্ষর্স্যসিদ্ধি ছাড়া জ্ঞান হয় না এবং কর্মসন্নযাস ছাড়া নৈথর্ম্য- 
সিদ্ধি হয় না__একথা ধারা বলেন, গীতার মতে তারা অসম্যক্-দর্শী । 
ধার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থিত অতএব সংস্কীরমুক্ত, কর্মে কিংবা কর্মফলে 
ধার আসক্তি নাই, যিনি যজ্জবুদ্ধিতে কর্মের আচরণ করেন, তার 
সমস্ত কর্মবন্ধন কেটে যায়। তার কাছে সমস্তই ত্রহ্ম' বলে ব্রহ্ম 
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এবং কর্মে কোনও বিরোধ থাকে না (8২২ ২৪)। এইটিই যথার্থ 
কর্মসন্গ্যাস এবং নৈক্ষর্ম্যসিদ্ধি__-নতুবা কর্ম ছেড়ে দিলেই নৈক্ষর্ম্য 
হয় না, কেনন। এক মুহুর্তও কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে ন৷ 
(৩।৪-৫)। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাতেই আসে পরম নৈকষর্ম্যসিদ্ধি, 
আর তাইতে মানুষের ব্রন্ষপ্রাপ্তির ফলে জ্ঞানসিদ্ধিও হয়। এই 
জ্ঞানসিদ্ধির একটি পরিচিতি শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে দিচ্ছেন (১৮/৫১-৫৪) : 

জ্গানী চিত্তকে রাগ-দ্বেষের উধের্বে রাখেন। তাইতে বাহাস্পর্শে 
তার চিত্ত কখনও আসক্ত হয় না (তু. ৫২১)। এইটি যথার্থ 
বিষয়ত্যাগ। এর ফলে তিনি আপনাথেকে নিজের ভিতর গুটিয়ে 
আসেন। এটি হল তার 'ধৃতি”__নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখা, 
তাকে বাইরে ছিটকে পড়তে না দেওরা। এই ধৃতিতে তার বুদ্ধি 
বিশুদ্ধ অতএব মোক্ষাভিসারী হয় (তু. ১৮।৩০ )। ইন্দ্রিয়ার্থে 
আসক্তি এবং লোলুপত! ন! থাকাই হল বৈরাগ্যের প্রাথমিক লক্ষণ 
(১৩৮) এবং তা মনঃসমাধানের হেতু (৬৩৫)। বৈরাগ্য 
জ্ঞানের একটি মুখ্য সাধন, তা মনকে ধ্যানযোগের দিকে টেনে নিয়ে 
যায়। 

অন্তমু চিত্তে রাজসিক ক্ষোভ থাকে না__তাই কাম ক্রোধ 
অহঙ্কার দর্প জবরদস্তি বিষয়স্ঞচয়ে ছুরাগ্রহ (তু. ১৬।১৩-১৫ ) এই- 
সব আস্থুরিক বৃত্তি দূর হয়ে যায়। জ্ঞানী নির্মম__কোন-কিছুর 
প্রতি আসক্তিজনিত মোহও তার নাই। এই মোহ চিত্তের 
তামসিকতার লক্ষণ। 

রজস্তমের প্রভাবশূন্য তার চিত্ত শান্ত-_-কোন-কিছুর জন্য তার 
শোক ব। আকাজ্ষা কিছুই নাই। আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ সুখে 
(তু. ১৮৩৭) তার হৃদয় পরিপূর্ণ 

তার অন্তরের ভাব বাইরের ব্যবহারেও প্রতিফলিত হয়। তিনি 
কায়মনোবাক্যে সংযত, একা-এক। থাকতে ভালবাসেন $ খান কম 
(তু, ৬১৬-১৭)। 

৬ 


৮২ ও গীতান্থবচন 

এই হল জ্ঞানের “পর! নিষ্ঠাঃ বা জ্ঞানসিদ্ধি (১৮৫০) এই 
সিদ্ধিই নিয়ে যায় ভক্তির সিদ্ধিতে। 

সমাধিতে অস্তরাবৃত্ত হয়ে যিনি আত্মাতে ব্রন্মকে দর্শন করেন 
(তু. ৬১৮-২০), তিনিই ব্যু্খানে এবং ব্যবহারে সর্বত্র আত্মাকে এবং 
ব্রহ্মকে দেখেন (তু. ৬।২৯-৩২)। এই দেখার মহাবাক্য হল 
উপনিষদে “সর খন্দিদং ব্রদ্মা', আর গীতায় 'বাস্থদেরঃ সর্বম্* (৭১৯)। 
এরই আরেক নাম সমদর্শন (তু ৫1১৮, ৬।২৯)। নিজেকে বা 
তাকে সর্বত্র দেখার নামই সবাইকে ভালবাসা, আর তাইতে অস্তরে- 
বাইরে তাকে পরিপূর্ণভাবে ভালবাসা । এই ভালবাসাতে ভক্ত 
অন্তরে “তন্বত' জানেন তিনি কি, আর বাইরে তার বিভূতি-বিস্তরের 
ভিতর দিয়ে (তু. ১০।৪০-৪২ ) জানেন তিনি কতখানি (“য়াবান্‌ 
য়শ্চান্মি তত্বত% )। ভালবেসে তাকে যে-জানা, তা-ই হল তাতে 
প্রবেশ করা। এ-জান! তত্বজ্ঞানের চাইতে গভীর, কেননা এ হল 
সব দিয়ে “সর্বভাবেন' তাকে জানা । তখন শুধু চোখ বুজে তাকে 
অন্তরে দেখা নয়, চোখ মেলে বাইরেও দেখা । এইটিই বৈদিক 
খষিদের “চন্ময় প্রত্যক্ষ । 


প্রশ্ন 
'বুদ্ধিযোগমুপাখিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব" (১৮1৫৭ )। ভগবচ্িত্ত হওয়। 
যায় কেমন করিয়া? সেই বুদ্ধিযোগের রহস্তই বা কি? ভগবৎ-চিত্তের ধারণা 
করিব কেমন করিয়া? অশেষকল্যাণগুণসম্পন্প, হেয়গুণবিবজিত-__ইহাই 
কি ভগবচ্চিত্ত ধারণার পদ্ধতি? 


উত্তর 


এর পর দিব্জীবনের একটি পূর্ণ সঙ্কেত_ জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মের 
সিদ্ধ সমন্বয়ে। 
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জীবন কর্মময়। কর্ম না করে কেউ ক্ষণকালও থাকতে পারে 
না। অতএব কোনও অবস্থাতেই কর্মত্যাগের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। 
তাইতে সবসময় (“সদা”) সব কাজই ( সর কর্মাণ্যপি ) করে যেতে 
হবে_তাকে আশ্রয় করে, তার নিমিত্ত হয়ে তার অর্চনারপে। 
তাকে যখন ভালবাসি, তখন তার কাজ করে চিত্ত প্রসন্নই হবে__ 
একটা স্বচ্ছ লঘু আনন্দে ভরে যাবে । সে-প্রসন্নতা তারই প্রসাদ, 
তারই আকাশবৎ স্বচ্ছ আনন্দের প্রতিফলন আমার চিত্তে। 
জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজও যদি এইভাবে করে যেতে পারি, 
তাহলে তার আলো! আনন্দ আর বীর্য জীবনের প্রত্যেকটি মুহুর্তকে 
ভাম্বর করে তুলবে। তখন এইখানে থেকেই তার শাশ্বত অব্যয় 
পদ-_বেদে যাকে বলা হয়েছে “বিষুরর পরম পদ*-_-সেই লোকোত্বর 
এবং লোকাত্মক আকাশ-মানন্দকে পেয়ে যাব। 


বিবাহবাসরে বর যেমন বধূকে বলে “মচ্চিত্তম্‌ অন্থু চিত্তং তে 
অস্ত্র-_-আমার চিত্তের অনুগত হ'ক তোমার চিত্ব, তেমনি অহরহ 
আমার চিত্তে বসে তিনি বলে চলেছেন, তোমণর চিত্ত আমার চিত্তের 
অন্থুগামী হ'ক। যদি তাকে ভালবাসি, যদি আমার চিত্ত তাকে 
দিয়ে “তৎপর” হয়ে থাকি, তাকে ছাড়া আর কিছুই যদ্দি না জানি, 
তাহলে আমার সবই তে। তার। আমার অন্তরে-বাইরে যে কর্ম- 
স্পন্দ_সে তো তারই শক্তিষ্পন্দ, তারই “ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ” 
(ঙ৩)। এর মধ্যে কোন্‌ কাজটা আবার আমার? এই তে! 
আমার কর্মসন্ন্যাস, তার মধ্যে আমার কর্তৃত্ব করণ আর কর্ম সব- 
কিছুর বিলয়ন (তু. ৪২৩)। 


এমনি করে তাকে ভালবেসে আমার চিত্তকে তার চিত্তে মিলিয়ে 
দিয়ে 'তৎপর+ বা তচ্চিত্ত হওরা_ সহজভাবে । এটি প্রকৃতিভাবের 
সাধনা । এর মূলে রয়েছে "শ্রদ্ধাযোগ' (দ্র. সপ্তদশ অধ্যায় )। 


৮৪ ক্নীতান্বচম 


এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে “বুদ্ধিযোগ”। সেটি পুরুষভাবের 
সাধনা । তার কথা আগেই বল! হয়েছে__-বিশেষত দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
(২।৪৯-৫১)। বুদ্ধিযোগের সাধন। প্রধানত স্থিতপ্রজ্ঞত্বের সাধন। 
(দ্র, ২৫৫-৭২)। কিন্তু পুরুষভাবের সাধনা হলেও এ কিন্তু 
তারই দান (দ্র. ১০।১০-১১)। আর এখানে বুদ্ধিযোগকে অন্বিত 
কর! হচ্ছে ভক্তির সঙ্গে-_-এও লক্ষণীয়। 

বুদ্ধিযোগের দ্বার তচ্চিত্ত হওনার অর্থ আমার প্রজ্ঞানকে 
তার প্রজ্ঞানে মিলিয়ে দেওরা। উপনিষদে তার মহাবাক্য হল 
পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্মা । 

শ্রদ্ধাযোগে যখন তচ্চিত্ত হই, তখন অনুভব করি__-আমার 
ভালবাস! তারই আনন্দ, তারই প্রসাদ। আমি “রূপসী তাহারি 
রূপে? । আর বুদ্ধিযোগে তচ্চিত্ত হলে অনুভব করি আমার অন্তরে 
যে জ্ঞানের আলো!, তা তারই চিজ্দ্যোতি হতে তার নিজের হাতে 
জ্বালানো একটি দীপশিখা (১০।১১)। তখন “তাহারি গরবে 
গরবিনী হুম্ঠ। ছুটি ভাব অবিনাভূত। 

তার চিত্তের অনুধ্যানের একটি মন্ত্র গীতাতেই আছে--"কৰিং 
পুরাণম্‌ অন্থশাসিতারম  অগোরণীয়াংসং'*-সর্বস্ত ধাতারম্‌ 
অচিন্ত্যরূপম্‌ আদিত্যরর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ” (৮৯)। 


প্রগ্ন 


“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' €১৮।৬৬)-_-এই শ্লোকটির 
রহন্তার্থ কি? সর্বধর্ম পরিত্যাগ বলিতে কি বুঝিব? "অহং মোক্ষয়িস্তামি'__ 
এই "অহং, কে? এই অহং কি ব্যক্ত ব্রহ্ম, ত্রাণকর্ত1 ঈশ্বর বা পরমগ্ডরু? 


উত্তর 


গীতার অনুশাসন শেষ হয়ে এল। উপক্রম আর উপসংহারের 
সঙ্গতি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনুশাসন শুরু হয়েছিল 
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কুরুক্ষেত্রে। অজ অনেক প্রজ্ঞাবাদের বুলি আওড়িয়ে শেষ 
পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে : বলেছিলেন, “আমি যুদ্ধ করব ন1।* শ্ত্রীকু্ণ 
বললেন, “এ তোমার ক্রেব্য, তোমার হৃদয়দৌর্বল্য। যা নিয়ে 
শোক করবার নয়, তা-ই নিয়ে তুমি শোক করছ (২।১১)। 
তুমি যে বলছ, আমি যুদ্ধ করব না-এ তোমার অহঙ্কার মাত্র, 
প্রকৃতি ঘাড়ে ধরে তোমায় যুদ্ধ করিয়ে নেবে। তোমার স্বভাবজ 
স্বকর্ম দ্বার তুমি বাধ! রয়েছ এখন মোহবশত যা করতে চাইছ না, 
একদিন অবশ হয়ে তা করে বসবে। আর প্রকৃতি য! করাবে, 
সে তো ঈশ্বরেচ্ছাতেই__কেনন৷ প্রকৃতি তো ঈশ্বরেরই প্রকৃতি 
(তু. ৭৪-৫)। ইঈশ্বরই সবার হৃদয়ে থেকে প্রকৃতির যন্ত্রে সবাইকে 
চড়িয়ে আত্মমায়ায় (তু. “প্রকৃতিং স্বাম্‌ অবষ্টভ্য সম্তবাম্যা.আ্বমায়য়া” 
৪৬) সৰাইকে ঘোরাচ্ছেন। কাজেই সর্বতোভাবে তার শরণ নাও, 
তোমার ইচ্ছাকে তার ইচ্ছায় মিলিয়ে দিয়ে তার নিমিত্ত হয়ে কাজ 
কর। যদি তাকে আশ্রয় কর, তাহলে যা-ই কর না কেন,তার প্রসাদে 
সমস্ত সঙ্কট হতে উত্তীর্ণ হয়ে তুমি শাশ্বত অব্যয়পদ পেয়ে পরা শাস্তি 
লাভ করবে (তু, ১৮৫৬, ৫৮, ৬২ )। এই গুহা হতে গুহাতর জ্ঞানের 
কথা তোমায় বললাম-_এখন তুমি বেশ করে সব ভেবে দেখ। 
তারপর তোমার যা৷ ইচ্ছা, তাই কর (য়থেচ্ছসি তথা কুরু ১৮।৬৩)।” 

এই শেষের কথাটি অপরূপ । শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ গুরু । শিষ্যুকে 
তিনি ভাল-মন্দ সব বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছার স্বাতন্ত্্রকে মান 
দিয়ে বললেন, “এবার তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।' সদ্গুরু 
কখনও নিজের ইচ্ছাকে অনিচ্ছুক শিষ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন 
না-_স্বভাবের প্রবর্তনার উপর সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে তটস্থ থাকেন 
(তু, ৪১৪-১৫ )। 

এর পর শ্রীকৃষ বললেন, “এইবার আবার শোনাই তোমাকে 
আমার সর্বগুহ্াতম শেষ কথাটি । তোমাকে আমি বড় ভালবাসি, 
তাই যাতে তোমার হিত হবে তা-ই বলছি ।” 


৮৬ গীতাঙ্ছবচন 


এই সর্বগুহাতম কথাটি শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন নবম অধ্যায়ের 
শেষে__মান্ুুষী তন্ুতে ভূতমহেশ্বর পরমভাব' বলে নিজের পরিচয় 
দেবার পর (৯।১১)। এই রাজগুহা অনুশাসন হল : 

'মন্মনা ভর মদ্ভক্তো৷ মদ্য়াজী মাং নমস্কুরু'-_মনটি আমাকে . 
দাও, আমাকে ভক্তি কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর 
(১৮৬৫ )। | 

এতক্ষণ পরোক্ষ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল (১৮/৬১-৬২ )। এইবার 
নিজেকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে প্রকটিত করে শ্ত্রীকষ্ণ বললেন, “সব ধর্ম 
ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সব পাপ 
হতে মুক্ত করব, তুমি শোক করো! না ( ১৮।৬৬)। 

এইবার সিংহাবলোকিত-ন্ায়ে গীতার শেষ অধ্যায় হতে প্রথম 
অধ্যায়ে ফিরে যাই। যুদ্ধ না করার পক্ষে অজুনের যুক্তি ছিল, 
রাজ্যস্থখের লোভে স্বজনবধ করাটা মহাপাপ। এতে যে কুলক্ষয় 
হবে, তাতে সনাতন এবং শাশ্বত কুলধর্ম আর জাতিধর্ম উচ্ছন্ন যাবে। 
ফলে কুলস্ত্রীদূষণ এবং বর্ণলঙ্কর। তাতে বংশ সম্ভানের উচ্ছেদ 
এবং পিতৃলোকের অধোগতি। অতএব যুদ্ধ না করাই উচিত 
(১।৩৬-৪৫ ) 

বর্ণসঙ্করের আশঙ্কার জবাব শ্রীকৃষ্ণ আভাসে আগেই দিয়েছিলেন 
তৃতীয় অধ্যায়ে । বলেছিলেন, “যে-কাজ করতেই হবে, অনাসক্ত 
হয়ে তা করতে পারলেই মানুষ পরমকে পায়। তোমাকে দৃষ্টি দিতে 
হবে লোকসংগ্রহ বা সমাজস্থিতির উপর। শ্রেষ্ঠের৷ যে-আচরণ 
করেন, সাধারণ লোক তারই অন্ুবর্তন করে । দেখ, আমার ত্রিলোকে 
কোনও কর্তব্য নাই। তবু আমি কর্ম নিয়েই আছি। আমি 
যদি কর্ণ না করি, তাহলে সবাই আমার পথ ধরবে, আর. তাতে সমস্ত 
সমাজ উচ্ছন্ন যাবে __বস্তৃত দেখা দেবে ধর্মসঙ্কর, যার তির্যক প্রকাশ 
হল তোমার কল্পিত বর্ণসঙ্কর। আমি হব তার কর্তাআর সবাইকে 
ঠেলে দেব বিনাশের মুখে (৩/১৯-২৪ )।1 | 
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এখানে “সবধর্' কথাটার-মধ্যে ইঙ্গিত আছে অজুনের “শাশ্বত? 
জাতিধর্ম আর কুলধর্মের প্রতি । জাতিধর্স আর কুলধর্ম কখনও শাশ্বত 
ধর্ম হতে পারে না__ শাশ্বত ধর্ম হল যজ্ঞভাবনা (দ্র" ১৪।২৭)। 
জীবনের সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে রূপান্তরিত করাই হল শাশ্বত ধর্মের 
সাধনা । জাতি আর কুলের ব্যবস্থাও এই শাশ্বত ধর্মের উপর 
প্রতিষ্ঠিত__কিন্ত তাকে ছাপিয়ে নয়। জাতি আর কুল হল মনুয্য- 
কল্লিত, আর ঈশ্বরস্থষ্ট হল “বর্ণ (5১৩)।. বর্ণবিভাগের প্রকৃত 
ভিত্তি হচ্ছে গুণ-কর্মের বিভাগ । তিনটি গুণের তিনটি বর্ণ_সত্বগুণ 
সাদা, রজোগুণ লাল, আর তমোগুণ কালো৷। গুণের কল্পনা এসেছে 
সূর্যোদয়ের কল্পনা হতে-_-একথা আগেই বলেছি। সত্ব আর 
তমোগুণের মাঝখানে রজোগুণ, তাই তার মধ্যে দেখা দেয় ছুটি 
সন্ধ্যস্থান। তাইতে তিনগুণ থেকে চারটি বর্ণের উৎপত্তি। এই 
বর্ণগুলি গুণের বর্ণ__অন্ধকার আর আলোর মধ্যে প্রকৃতির যে ওঠা- 
নামা, তখনকার রংএর খেলা । অতএব প্রকৃতিতে বর্ণভেদই 
মূলভূত সর্বকালীন এবং সর্বজনীন--জাতিভেদ তার অশাশ্বত 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র । 


প্রকরণের অনুরোধে সর্বধর্ম বলতে প্রথমত বুঝতে হবে অর্জনোক্ত 
জাতিধর্ম আর কুলধর্ম_যা উচ্ছন্ন যাওরার ভয়ে অর্জুন যুদ্ধকে 
বলেছিলেন পাপ, আর “শোকসংবিগ্রমানস” হয়ে রথের উপর বসে 
পড়েছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “তুমি ধর্মোৎসাদনের ভাবন৷ ছেড়ে 
আমার শরণ নাও। যুদ্ধ করে তোমার যত পাপই হ'ক না কেন, 
শোক করে৷ না-_আমি তোমায় সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব ।' 


কথাগুলি এত জোরের সঙ্গে যিনি বললেন, তিনি আর যাদব 
কৃষ্ণ নন, বাসুদেব কৃষ্ণরূপে সেই পুরুষোত্তম-__-ধিনি “শাশ্ব তধর্ম- 
গোপ্তা” সনাতন পুরুষ (১১১৮) এবং অধুনা অজুর্ণনের সম্মুখে 
মানুষী তম্ুকে আশ্রয় করে প্রকটিত (৯/১১)। 


৮৮ গীতান্থুবচন 


অতএব তার বাণীর ব্যপ্তন! বিশ্বকালীন এবং বিশ্বজনীন । তাই 
সরবধর্ম বোঝাচ্ছে মানুষের অবিগ্যাছুষ্ট মনের কল্পিত যত ধর্ম__যার 
ভাবনা তার চিন্তকে আলোকিত না করে সম্মুটুই করে, "তাকে 
নিশ্চিত শ্রেয়ের সন্ধান দেয় না। কার্পণ্যোপহতম্বভাব এবং ধর্ম- 
সংমূঢ়চেতা মানুষের তখন প্রপন্তি বা শরণাগতি ছাড়া আর-কোনও 
পথ থাকে না। 


একথা অজুরন গোড়াতেই বলেছিলেন (দ্র. ২৭)। কিন্তু সে 
ছিল তার কীচা কথা। শ্রীকৃষ্ণ শিষ্কের প্রপত্তিতে তখন যেন 
উদাসীন। কিন্তু আঠার অধ্যায় অন্থুশাসনের পর এইবার তিনি 
নিজেই তার প্রপত্তি আদায় করে নিলেন, উচ্চারণ করলেন গীতার 
শেষ অনুশাসন : 'মামেকং শরণং র.জ” জাতি আর কুলের ধর্মে 
জলাঞ্জলি দিয়ে। এইখানে গীতার শেষ আর ভাগবতের শুরু। 


প্রশ্ন 

নিষ্টো মোহ: স্বতি্পনা ত্বতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত' (১৮।৭৩ )। স্বতির্লকা_ইহার 
রহস্তার্থ কি? সাধারণ মান্থষ বিশ্বৃত, সাধকেরই স্বতিলাভ হইয়া থাকে । 
পরব স্বৃতিই বা কাহাকে বলে? 


উত্তর 


অনুশাসন শেষ হয়ে গেল। তারপর বিগ্যাগুপ্তি আর ফলশ্রুতির 
কথা বলে শ্রীকষ্ণ কণে মধু ঢেলে দিয়ে অর্জুনকে বললেন, 

“যা বললাম, একাগ্রচিত্তে তা শুনলে তো? তুমি তখন যে বর্ম- 
সম্মোহের কথা বলেছিলে, তা বাস্তবিক ছিল অজ্ঞানসম্মোহ। 
এবার তা দূর হল তো ?' 


অষ্টাশ অধ্যায় রি ৮৯ 


প্রহসন্গির' গীতার অনুশাসন শুরু হয়েছিল (২১০ )। মনে 
হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের মুখে-চোখে আবার সেই সাংঘাতিক হাসিটি ফুটে 
উঠেছে, যার উদ্দেশ ভাগবতের অনেকজায়গাতেই পাই। এ-হাসি 
যেমন স্থপ্টিতে, তেমনি প্রলয়ে। এর রহস্তের কুল-কিনারা কেউ পায় 
না। এত্ার অনিমিত্তপ্রসাদোখ । 

অজি বললেন, “তুমি অ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট 
হয়েছে, সন্দেহ চলে গেছে, আমি একটা স্থিরভূমি পেয়ে গেছি। 
এখন আমার সব মনে পড়ছে। তুমি যা বললে, আমি ত। করব । 

এই স্মৃতি লৌকিক কোনও ঘটনার স্মৃতি নয়_এ শাশ্বততত্বের 
প্রত্যভিজ্ঞা। ঘটনার স্মৃতি অপ্রমাণ। আর এস্থৃতি সমস্ত 
প্রমাণের মূর্ধশ্য। এ্মৃতি জানিয়ে দেয় তিনি কে, আমি কে__ 
তিনি আমার কে। এজ্ঞান তাত্বিক, অতএব শাশ্বত। স্মৃতিও 
তাই ঞ্ুবা। 

বর্তমান ক্ষেত্রে এ-্মৃতির প্রকার হল, “সাধুর পরিত্রাণ এবং 
দুক্কৃতের বিনাশের জন্ত এ-যুগে তোমার যে-সম্ভুতি আর কুরুক্ষেত্রের 
যে-ঘটনা, আমি তাতে তোমার সব্যসাচী নিমিত্ত মাত্র ( ৪1৭-৮, 
১১/৩৩। ) 


প্রশ্ন 


পরমগ্ুহা যোগের কথা সঞ্চয় শ্রকুষণের মুখ হইতে সাক্ষাৎ শ্রবণ 
করিয়াছিলেন । জঞ্রয় কি ব্যাসপ্রসাদধন্য (১৮1৭৫)? এখানে কি গুরু- 
শিবের কোন ইঙ্গিত আছে? সঞ্জ ব্যাসপ্রসাদে লব্ধদিব্যচক্ষু। দিব্যচক্ষু যিনি 
দান করেন, তিনিই তো যথার্থ গুরু। 


উত্তর 


কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় আমরা তিনটি কৃষ্ণ আর একটি কৃষ্ণার 
উল্লেখ পাই-_বান্থুদেব কৃষ্ণ, দ্বেপায়ন কৃষ্ণ, পাণগ্ডব কৃষ্ণ আর 


ি 


৯০ গীতান্থবচন 


যাজ্জসেনী কৃষ্ণা। প্রথম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম নারায়ণ, শতপথব্রাহ্মণে যে- 
নারায়ণকে বল! হয়েছে “পুরুষ-নারায়ণ', বেদের পুরুষ-স্ৃক্তে ধার 
বিশ্বরূপের বিবৃতি আছে। ইনিই “পুরেষাম্‌ অপি গুরু; কালে- 
নানবচ্ছেদাৎ | তার পর! প্রকৃতি পাগুব কৃষ্ণ আর যাজ্সেনী কৃষ্ণারূপে 
দবিধ। বিভক্ত । পাগুব কৃষ্ণ “নরোত্তম নর; আর যাজ্ঞসেনী কৃষ্ণ 
ভগবদ্বিভূতিরূপিণী সেই “নারী', যার কথা গীতায় আছে (১০।৩৪)। 
এই নর আর নারী কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের নিমিত্ত। 

কুরুক্ষেত্রে নর-নারায়ণের 'ধর্ম্য সংবাদ” (১৮।৭০) বা গীতা 
বেদসনম্মিত৷ নিত্য বাক্‌। তাকে আশ্রয় করে ধর্মসংস্থাপনের জন্তই 
নারায়ণের সম্ভূতি (৪1৮) এবং কুরুক্ষেত্রের ঘটন]। 

এই বাৰৃকে নরলোকে প্রচার করবার দায় ভারত-গুরু ছৈপায়ন 
কষ্ণের। তিনি দিব্যচক্ষু (এবং দিব্যশ্রুতি) দিয়ে সঞ্জয়কে 
ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গীতা প্রচারের নিমিত্ত করলেন। যেন আকাশ 
থেকে অলকানন্দার ধারা নেমে এল হরিদ্বারে। তার পর তা৷ সর্বজনের 
সেব্য হল। 

কৃষ্ণ আর ধনঞ্জয় যেমন শাস্তা এবং শিষ্য, ব্যাস আর সপ্জয়ও 
তা-ই। ধিনঞ্জয়' নামের সঙ্গে “সঞ্জয় নামের ধ্বনিসাম্য লক্ষণীয়। 
অ্জনকে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় শেষবারের মতন সম্বোধন করছেন ধনঞ্জয়' 
বলে, এও লক্ষণীয় (১৮।৭২)। তবে ব্যাস এখানে সাক্ষাৎ শাস্তা 
নন, ব্যাসের প্রসাদকে আশ্রয় করে যোগেশ্বর কৃষ্ণই সঞ্জয়ের সাক্ষাৎ 
শান্তা (১৮৭৫ )। 

গীতার বাণী প্রথম নেমে এল অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। অনেকে 
বলেন, ধুতরাষ্ট্র মন। সে মানব-জীবনের রাষ্্রপতি, কিন্তু অন্ধ। 
তার শতপুত্র দশটি ইন্ড্রিয়ের দশধা বৃত্তি। অন্ধ মনের কাছে গীতা! 
নেমে এল-_যেন ভূগর্ভের অন্ধতমিআ্রায় একটি চিদ্বীজ নিক্ষিপ্ত হল। 
ওইখান থেকে সে অস্কুরিত পল্লবিত পুম্পিত এবং. ফলিত হবে। 
ঈশ্বরের প্রসাদ হতে কেউ বঞ্চিত হবে না। গীতা সবজনতারিণী | 


অষ্টাদশ অধ্যায় | ৯১ 

ধৃতরাষ্ট্র তমোগুণের, ছুর্যোধন-ছুঃশাসন রজোগুণের আর অজু 

সত্গুণের প্রতীক _এও লক্ষণীয়। জীবনের কুরুক্ষেত্রে ত্রিগুণের 

সংক্ষোভ এবং অবশেষে সত্বগুণের বিজয়। ধনঞ্য় অজুর্নের অপর 
নাম বিজয় এবং জিষুঃ। 


প্রশ্ন 


“ত্র যোগেশ্বরঃ কষে! যত্র পার্থো ধন্র্ধরঃ, ('১৮।৭৮)-এই ঙ্োকাটির 
রহস্তার্থকি? শ্রী, বিজয় এবং ভূতি কাহাকে বলে? কুষ্ণার্জন বলিতে 
ভগবান এবং ভক্তকে বোঝায় না কি? কেবল ভগবান এবং ভক্ত কেহই সম্পূর্ণ 
নহেন। সংযোগ চাই। ঈশ্বরের মত ভক্ত-সত্বাও কি শাশ্বত? ভক্ত- 
সত্তা হইতেই কি ভক্তের আগমন হয়? 


উত্তর 


দেবতা মানুষে আৰিষ্ট, মানুষের আয়তনেই তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ__ 
একথা! উপনিষদে আছে (দ্র এ. উ. পুরুষে বার সুকৃতম্‌ ১২৩ )। 
দেবতা মানুষে নেমে এসেছেন বলেই মানুষ দেবতা হতে চাইছে। 
তার এই যে দেরত৷ হওরার সাধনা, তা-ই হল যোগ। সে-যোগের 
প্রবর্তক এবং প্রবক্তা যোগেশ্বর কৃষ্ণ _কুরুক্ষেত্রের যুগে। কিন্তু এই 
প্রবর্তনা এবং প্রবচন একটি “প্রুবা নীতি, বা শাশ্বত বিধান 
(তু. ৪।১-৩)। বাস্থুদেবাজুন, নর-নারায়ণ, ইন্দ্র-কুৎস, বশিষ্ঠ-বরুণ 
ইত্যাদির মাধ্যমে যুগে-যুগে জীব-চেতনার উত্তরায়ণের এই লীলা 
প্রকট হয়ে এসেছে এবং এখনও হচ্ছে মুমুক্ষু আর মুক্তের 
যোগাযোগকে আশ্রয় করে। 

এই লীলার পরিণাম অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স ছুইই। “ভূতি? 
অভ্যুদয়, আর “শ্রী” নিঃশ্রেয়স। ছুয়ের সাধন মানুষের যুযুৎসা 
(তৃ. ১১ )-_অস্ুর-শক্কতির বিরুদ্ধে তার নি এবং তার ফলে দেব- 
শক্তির “বিজয়” । 


৯২ গীতান্থবচন 

নর আর নারায়ণ, জীব আর ব্রহ্ম, ভক্ত আর ভগবান্‌, কৃষ্ণ আর 
অজু সবই একের ছিদল প্রকাশ! “কেবল ভগবান+ বা 'কেরল 
ভক্ত* কথাটা! বিকল্পনা মাত্র । জীব 'জীবলোকে' ভগবানেরই সনাতন 
অংশ (১৫৭)। লোকোত্তরে জীবলোকও নাই, জীবও নাই-_ 
কিন্ত ভগবান আছেন। আর আছেন তার পরম! প্রকৃতি--তার সঙ্গে 
যুগনদ্ধ হয়ে। সেখানে ছুয়ে অচিস্ত্যভেদাভেদ । 


॥ সমাপ্ত ॥ 


৬ কৃষগণআস্ত 


শ্রীমন্ভগবছৃগীতা 


ভতীয় ষট.ক 
[ ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায় ] 


মূল 





ও নমো! ভগবতে বাস্থদেবায় 


্রীয্ুগব্দগীতা 
ক্ষেত্রক্ষেত্রভ্বিভাগযোগঃ 
শ্রীভগবান্থবাচ 

ইদঃ শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এতদ্‌ যে৷ বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্র ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ 
ক্ষেত্রজ্ঞধ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জয়োজ্ভ্পনং যন্তজ, জ্ঞানং মতং মম ॥ ২ 
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদূক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। 
সচ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শুণু ॥ ৩ 
খষিভিবনুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
্রহ্মস্থত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্ভিধিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ 
মহাতূতান্তহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ । 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ 
ইচ্ছ। দ্বেষঃ সুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন। ধৃতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥ ৬ 
অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস৷ ক্ষান্তিরার্জবম্‌ । 
আচার্ষোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 
ইন্জরিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহস্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিছুঃখদো ষানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ 
অসক্তিরনভিহঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। 
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ৯ 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
বিবিক্তদেশসেবিতহবমরতিজনিসংসদি ॥ ১০ 


৯৬ 


শ্রীম্ভগবদণীতা 


অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌। 
এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোইন্তথা ॥ ১১ 
জেঞয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বাইমুতমন্ত্তে | 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সং তন্নাসছুচ্যতে ॥ ১২ 
সর্বত; পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠাতি ॥ ১৩ 
সরবেন্দ্িয়গুণাভাসং সর্বেক্দ্িয়বিবজিতম্‌। 

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত চ॥ ১৪ 
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 

সুঙ্ষত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তত ॥ ১৫ 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 

ভূতভর্তৃ চ তজংজ্ঞয়ং গ্রসিষু প্রভবিষুণ চ॥ ১৬ 
জ্যোতিষামপি তক্দ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। 
জ্ঞানং জ্ঞয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্ত বিষিতম ॥ ১৭ 
ইতি ক্ষেত্রং তথ জ্ঞানং জ্বেয়ঞোক্তং সমাসতঃ। 
মন্তক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্তাবায়োপপদ্ভতে ॥ ১৮ 
প্রকৃতিং পুরুষখৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্‌ ॥ ১৯ 
কার্যকারণকর্তৃত্ে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। 

পুরুষঃ স্থখছুঃখানাং ভোক্ৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি তুঙ-ক্তে প্রকৃতিজান গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোইস্ত সদসদ্যোনিজন্মস্থ ॥ ২১ 
উপজ্রষ্টানুমন্তা৷ চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তো দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ॥ ২২ 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 

সর্বথা বর্তমানোইপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ 


ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ৯৭ 
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা । 
অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ 
অন্যে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রুত্বান্তেভ্য উপাসতে। 
তেইপি চাতিতরস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ 
যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমমূ। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ 
সমং সর্বেষু ভূতেষু তি্ঠন্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ 
সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌। 
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৮ 
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। 
যঃ পশ্ঠতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ 
যদা ভূতপৃথগ ভাবমেকস্থমন্তুপশ্যতি। 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্ভতে তদ! ॥ ৩০ 
অনাদিত্বানিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ | 
শরীরস্থ্বোহপি কৌসন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 
যথা সর্বগতং সৌন্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্বত্রাবস্থিতো৷ দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ 
যথ। প্রকীশয়ত্যেকঃ কৃৎসং লোকমিমং রবি । 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎসং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমস্তরং জ্ঞানচক্ষুষ। | 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যাস্তি তে পরম, ॥ ৩৪ 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহম্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্মপর্বণি 
শ্রীমপ্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্থত্রহ্মবি্যায়াং যোগশাস্ত্ে শ্ীরুষ্ণাজুনিসংবাদে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগে। নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ | 


গুণত্রয়বিভাগযোগঃ 
শ্রীভগবাস্থবাচ 

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুস্তমম্‌। 
যজজ্ঞাত্ব। মুনয়ঃ সর্ষে পরাং সিদ্ধিমিতো। গতাঃ ॥ ১ 
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ | 
সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥ ২ 
মম যোনির্মহদ্ত্রহ্ম তন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো৷ ভবতি ভারত ॥ ৩ 
সর্যোনিযু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ 
সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। 
নিবরস্তি মহাবাহো। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ 
তত্র সত্ব নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
স্থখসঙ্গেন বাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ 
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্তবম্‌। 
তন্গিবপ্নাতি কৌস্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ ৭ 
তমন্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্তনিদ্রাভিস্তক্পিবপলাতি ভারত ॥ ৮ 
সত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত। 
_ জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ 
রজস্তমশ্চাভিভূয় সবং ভবতি ভারত। 
রজ;ঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥ ১* 
সর্বদ্ধারেষু দেহেহস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদ! তদ! বি্যাদ্‌ বিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১১ 


চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ৯৯ 
লোভ, প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্মশামশমঃ স্পৃহা। 
রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 
অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 
যদ! সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ। 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ভতে ॥ ১৪ 
রজসি প্রলয়ং গন্বা কর্মপঙ্গিযু জায়তে। 
তথ প্রলীনস্তমসি মূঢুযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ 
কর্মণঃ সুকৃতস্তাহুঃ সান্বিকং নির্মলং ফলম্‌। 
রজসম্ত্ব ফলং ছুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ 
সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসে। লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহোৌ তমসো ভবতোইজ্ঞকানমেব চ ॥ ১৭ 
উৎধ্বং গচ্ছস্তি সব্বস্থা মধ্যে তিস্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধে! গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ 
নান্তং গুণেভ্যঃ কর্তার্ং যদা। দ্রষ্টানুপশ্যতি। 
গুণেভাশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাছুঃখৈধিমুক্তোইমৃতমশ্ঁতে ॥ ২০ 

অজুনি উবাচ 

কৈলিঙ্গৈ স্ত্রীন্‌ গুণানেতানতীতে। ভবতি প্রভে | 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ 

শীভগবানগবাচ 
প্রকাশঞ প্রবৃত্তি মোহমেব চ পাগুব। 
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃন্তানি কাজ্ষতি ॥ ২২ 
উদ্বাসীনবদাসীনে। গুণৈর্ষো ন বিচাল্যতে। 
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোইবতিষ্ঠাতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ 


২৩৩ শ্রীমপ্তগবদগীতা! 
সমছৃঃখসখঃ স্বস্থঃ সমালোস্ট্াশ্ম কাঞ্চন: 
তুল্যপ্রিয়া প্রিয়ো৷ ধীরস্তল্যনিন্দাত্মসংস্ততিঃ ॥ ২৭ 
মানাপমানয়োস্তল্যস্তলে) মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাশী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ 
মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রন্মভূয়ায় কল্লতে ॥ ২৬ 
্রন্মণে হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যয়স্থয চ। 
শাশ্বতস্ত চ ধর্ম্স্য স্ুখস্তৈকাস্তিকম্ চ. ২৭ 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহম্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীগ্মপর্ণি 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হ্থপনিষংস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্তে শ্রুষ্ণানসংবাদে 
গুণত্রয়বিভাগযেগে। নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | 


পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ 
পুরুষোত্তমযোগঃ 
 শ্রীভগবাহ্ুবাচ 
উধ্বমুলমধঃশাখমশ্বথং প্রাহরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ 
অধশ্চোধ্ব€ প্রন্থতাস্তস্তশাখ। 
গুণপ্রবৃদ্ধ। বিষয়প্রবালাঃ। 
অধশ্চ মূলান্যনুসম্ততানি 
কর্মান্ুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ 


পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ 


ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে 
নাস্তেো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা ! 
অশ্বথমেনং স্ুবিরূটমূল 
মসঙ্গশস্ত্রেণ দুঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং 
যন্মিন্‌ গতা ন নিবর্তস্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাদ্ধং পুরুষং প্রপদ্ধে 
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্তা পুরাণী ॥ ও 
নির্মানমোহা৷ জিতসঙগদোষা 
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
ছন্ৈবিমুক্তাঃ স্ুখছুঃখসংজ্ে 
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তত ॥ ৫ 
ন তদ্‌ ভাসয়তে স্র্যো ন শশাস্কো ন পাবকঃ। 
যদগন্! ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 
মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃষষ্ঠানীন্দ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ 
শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপ্যুতক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীতবৈতানি সংযাতি বায়ুগন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ 
. শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্, রসনং ভ্রাণমেবচ । 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্ুপসেবতে ॥ ৯ 
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি তুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌। 
বিমূঢ়া নান্ুপন্তান্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ 
যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাসবন্থবস্থিতম্‌। 
যতস্তোইপ্যকৃতাত্মানো৷ নৈনং পশ্ন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ 
যদাদিত্যগতং তেজ! জগদ্ভাসয়তেইখিলম্‌। 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্লৌ তৎ তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ 


শ্রমস্গবদশীতা 


গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। 
পুষামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্ব। রসাত্মকঃ ॥ ১৩ 
অহং বৈশ্বানরে। ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুবিধম্‌॥ ১৪ 
সর্বস্ত চাহং হৃদিসন্সিবিষ্টো 
মত্তঃ স্মৃতি ভর্ভানমপোহনঞ্চ । 
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেছ্ো 
বেদাস্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ 
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 
উত্তমঃ পুরুষস্তন্'ঃ পরমাত্তেত্যুদাহৃতঃ | 
যে! লোকক্রয়মাবিশ্য বিভত্্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ 


.যস্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 


অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ॥ ১৮ 
যে। মামেবমসংমূঢ়ে। জানাতি পুরুষোত্বমম্‌। 

স সর্ববিদ্‌ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ 

ইতি গুহাতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 

এতদ্‌ বুদ্ধা বুদ্ধিমান স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীম্মপর্বণি 


শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থপনিষংস্থ ব্রহ্মবিগ্ঠায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীরুষ্ণজুনিসংবাদে 


পুরুষোত্তমযোগো। নাম পঞ্চদশোইধ্যায়ঃ । 


যোড়শোহধ্যায়ঃ 
দৈবাস্থরসম্পদ্বিভাগযোগঃ 
শ্রভগবাহ্ুবাচ 


অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিজ্্জানযোগব্যবস্থিতিঃ। 

দানং দমশ্চ য্শ্ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥ ১ 
অহিংস সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 

দয়। ভূতেঘলোলুপ্তং মার্দবং হীরচাপলম্‌॥ ২. 
তেজঃ ক্ষম] ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো। নাতিমানিত| | 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতম্ত ভারত ॥ ৩ 

দস্তে! দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমাস্রীম্‌ ॥ ৪ 
দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্থুরী মতা । 

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোইসি পাগুব ॥ ৫ 
ছোঁ ভূতসর্গে লোকেইস্মিন্‌ দৈব আম্মুর এব চ। 
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্থ্রং পার্থ মে শৃণু॥ ৬ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞ্চ জন! ন বিছুরাস্থরাঃ। 

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যাতে ॥ ৭ 
অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে জগদানুরনীশ্বরম্‌ 
অপরস্পরসম্ভুতং কিমন্তৎ কামহৈতুকম ॥ ৮ 

এতাং দৃষ্টিমব্টভ্য নষ্টাত্মানো ইল্লবুদ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোইহিতাঃ ॥ ৯ 
কামমা শ্রিত্য ছুষ্পূরং দস্তমানমদান্বিতাঃ। 

মোহাদ্‌ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তেই শুচিব্রতাঃ॥ ১* 


১০৪ 


শ্রীমত্তগবদগীতা৷ 


চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ৷ 
কামোপভোগপরম! এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ 
আশাপাশশতৈবদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 

ঈহস্তে কামভোগার্থমন্তায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ 
ইদমছ্ধ ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্য মনোরথম্‌। 
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যুতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ 

অসৌ ময় হতঃ শক্রহনিষ্যে চাপরানপি । 
ঈশ্বরোইহমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান্‌ সুখী ॥ ১৪ 
আত্যোইভিজনবানস্মি কোইন্তোইস্তি সদৃশে। ময়! । 
যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞ।নবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ 
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। 

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেইশুচৌ ॥ ১৬ 
আত্মসম্তাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্থিতাঃ। 

যজন্তে নামযজ্বৈস্তে দস্তেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৭ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্িষস্তোইভ্যস্থ্য়কাঃ ॥ ১৮ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজত্রমশুভানাস্থরীত্বেব যোনিষু ॥ ১৯ 
আস্মুরীং যোনিমাপন্ন! মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাল্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০. 
ত্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 

কামঃ ক্রোধস্তথা! লোভস্তম্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ 
এতৈধিমুক্তঃ কৌস্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্িভিনরঃ 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্তুতো৷ যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২২ 
যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কামচারতঃ | 

নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ২৩ 


সপুদশোইধ্যায়ঃ ১০৫ 


তন্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যবাবস্থিতৌ। 
জ্ঞাত্বা শান্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুত মিহার্থসি ॥ ২৪ 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাৎ ভীম্মপর্বণি 
প্রীমস্তগবদগীতান্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীকুষ্ণাজনসংবাদে 
দৈবাস্থুরসম্পদ্বিভাগযোগে। নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ | 


সপ্তদশোহধ্যায়ঃ 
শ্রদ্ধা ত্রয়বিভাগযোগঃ 


অজুনি উবাচ 
যে শাস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য যজন্তে শ্ধয়ান্থিতাঃ ৷ 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো৷ রজস্তমঃ ॥ ১ 


শ্রীভগবাঙ্গবাচ 


ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা! দেহিনাং সা স্বভাবজ|। 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ 
 সত্বান্থুরূপ! সর্বস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োইয়ং পুরুষে যে যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩ 
যজন্তে সাত্বিক! দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাং্চান্তে যজন্তে তামসা! জনাঃ ॥ ৪ 
অশান্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো৷ জনাঃ। 
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ 
কশয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ। 
মাঞ্ৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যান্তরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬ 


শ্রমন্তগবদগীতা! 


আহারক্ত্বপি সর্বন্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 
যন্ঞস্তপস্তথ। দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ 
আয়ুঃসত্ববলারোগ্যস্থখগ্রীতিবিবর্ধনাঃ | 

রস্থাঃ স্সিদ্ধাঃ স্থিরাঃ হুদা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ 
কট যললবণাত্যুষ্ততীক্ষুরক্ষবিদাহিনঃ। 

আহারা রাজসস্তোষ্ট1 হুঃংখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ 
যাতযামং গতরসং পৃতি পর্যযিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ 
অফলাকাজিক্ষিভির্যজ্ঞে৷ বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥ ১১ 
অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞ বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ 
বিধিহীনমন্থষ্ান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌। 
শদ্ধাবিরহিতং যন্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ 
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌। 
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 
অন্ুদবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ অয়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ 
রদ্ধয়। পরয়! তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ | 
অফলাকাজ্কিভিযু ক্ৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ 
সংকারমানপুজার্থং তপো৷ দন্তেন চৈব য। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্রবম্‌ ॥ ১৮ 
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ গীড়য়! ক্রিয়তে তপঃ। 
পরস্তোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ১৯ 


সপ্চদশোহধ্যায়ং - ১০৭ 


_ দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেইন্থুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥ ২০ 
যত প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ২১ 
অদেশকালে যন্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 
অসতকৃতমবজ্ঞাতম্‌ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ 
ও তৎসদিতি নির্দেশে! ব্রহ্মণন্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ | 
ব্রাক্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ 
তন্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপটক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ 
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ | 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাভিক্ষভিঃ ॥ ২৫ 
সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশস্তে কর্মণি তথ সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজাতে ॥ ২৬ 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতি সদিতি চোচ্যতে। 
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ 
অশ্রদ্ধয় ভুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্বণি 
শ্ীমদ্ভগবদ্গীতাস্থপনিষংস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগাস্ত্ে শ্রীকুষ্ণাজুনিসংবাদে 
শ্রন্ধাত্রয়বিভাগযোঙ্টো। নাম সপ্তদশোইধ্যায়ঃ | 


অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ 

মোক্ষযোগঃ 

অজু উবাচ 
সন্াসম্ত মহাবাহে। তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিন্থ্দন ॥ ১ 

শ্রীভগবানুঝচ 
কাম্যানাং কর্মণাং ম্যাসং সন্গ্যাসং কবয়ো। বিছুঃ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ 
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীফিণঃ। 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ 
নিশ্চয়ং শুণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। 
ত্যাগে। হি পুরুষব্যান্্ ত্রিবিধঃ সংপ্রকীত্তিতঃ ॥ ৪ 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্ষমেব তৎ। 
যজ্ঞে। দানং তপশ্চৈৰ পাঁবনাঁনি মনীষিণাম্‌ ॥ ৫ 
এতান্তপি তু কর্মাণি সঙ্গ ত্যক্ত! ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ 
নিয়ত্ত তু সন্গ্যাসঃ কর্মণো নোপপছ্যতে। 
মোহাৎ তন্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীতিতঃ ॥ ৭ 
ছুঃখমিত্যে যৎ কর্ম কায়রেশভয়াৎ ত্যজেৎ। 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ 
কার্ষমিত্যেব যত কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেইজুে | 
সঙ্গং ত্যক্তা ফলকৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো। মত; ॥ ৯ 
ন ছেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে। 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টে। মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ 
নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্ত,ং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
যস্ত কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ 


অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ১০৯ 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্র ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্গ্যাসিনাং ক্কচিৎ ॥ ১২ 
পঞ্চেমানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মশাম্‌ ॥ ১৩ 
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃগ.বিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবধৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ 
শরীরবাজ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
স্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫ 
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলম্ত যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি ছুর্মতিঃ ॥ ১৬ 
যস্ত নাহংকৃতো৷ ভাবে! বুদ্ধির্স্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি সইমাল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাত। ত্রিবিধা কর্মচোদন।। 
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাকচ্ছুণু তান্তপি ॥ ১৯ 
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাবিকম্‌॥ ২০ 
পৃথকৃ্ত্বেন তু যজজ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্‌বিধান্‌। 
বেত্তি সর্বেষু ভূতেঘু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ 
যৎ তু কৃৎস্বদেকম্মিন্‌ কার্ষে সক্তমহৈতৃকম্‌। 
অতত্বার্থবদল্লঞ্চ তন্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ 
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্েষতঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ্পুন। কর্ম যৎ তং সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 
যৎ তু কামেপ্দুনা কর্ম সাহস্কারেণ বা পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহাতম্‌ ॥ ২৪ 

! 


১১৩ 


শ্রীমদ্ভগবদশীতা৷ 


অন্থুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কর্ম য তন্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ 
মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোনিবিকারঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ 
রাগী কম ফলপ্রেপ্,লু'ব! হিংসাত্মকোহশুচিঃ। 
হর্ষশোকান্থিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীতিতঃ ॥ ২৭ 
অযুক্তঃ প্রাকৃত; স্তব্ঃ শঠো৷ নৈষ্কৃতিকোহলসঃ | 
বিষাদী দীর্ঘসৃত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ 
বুদ্ধের্ডেদং ধূতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনঞ্জীয় ॥ ২৯ 
.প্রবৃত্তিঞ্ণ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্ষে ভয়াভয়ে। 

বন্ধং মোক্ষঞ্চ বা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০ 
যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্ষধ্ণাকার্যমেব চ। 

অযথাবং প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ 
অধর্সং ধর্মমিতি যা মন্তাতে তমসাবৃতা৷ | 

সর্বার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স৷ পার্থ তামসী ॥ ৩২ 
ধৃত্যা যয়৷ ধারয়তে মনঃপ্রাণেক্দরিয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধুতিঃ সা পার্থ সান্তিকী ॥ ৩৩ 


যয়া তু ধর্মকামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেইজুনি। 


'প্রসঙ্গেন ফলাকাতক্ষী ধৃতিঃ স! পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ 


যয়া স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 

ন বিমুঞ্চতি ছুর্মেধা ধৃতিঃ স। পার্থ তামসী ॥ ৩৫ 
সুখং ত্িদানী: ত্রিবিধং শুণু মে ভরতর্ষভ | 
অভ্যাসাদ, রমতে যত্র ছুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমুতোপমম্‌। 

তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম.॥ ৩৭ 


অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ১১১ 


বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌ যত্তদগ্রেইমুতোপমম.। 
পরিণামে বিষমিব তৎ স্ুখং রাজসং স্মৃতম. ॥ ৩৮ 
যদগ্রে চান্ুবন্ধে চ স্ুখং মোহনমাত্মনঃ। 

নিদ্রালম্ত প্রমাদোখং তত্তামসমুদাহৃতম, ॥ ৩৯ 

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা! দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
সত্তং প্রকৃতিজৈমু'ক্তং যদেভিঃ স্যাজ্রিভিগ্জ গৈঃ ॥ ৪০ 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শৃদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ। 

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগৈঃ ॥ ৪১ 
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। 

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রন্মাকর্ম গ্ভাবজম্‌ ॥ ৪২ 
শোর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কণ্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ 
কৃষিগৌরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যাকর্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্তাপি স্মভাবজম্‌ ॥ ৪৪ 
স্বেস্বে কর্মণ্ভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছুণু ॥ ৪৫ 
যত: প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণ তমভ্যর্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মে। বিগুণঃ পরমধন্্াৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্‌ নাপ্পোতি কিন্বিষম্‌ ॥ ৪৭ 
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেত। 
সর্বারস্ত। হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সবত্র জিতাত্বা বিগতস্পৃহঃ। 
নৈক্র্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সঙ্গ্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ যা পরা ॥ ৫ 


১১২ 


শ্রীমস্তগবদগীতা 


বদ্ধযগ্িবিশুদ্ধয়। যুক্ত! ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াস্ত্যক্ত রাগদ্ধেষৌ ব্যুদস্ত চ॥ ৫১ 
বিবিক্তসেবী .লঘবাশী যতবাক্কায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরে! নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ 
অহসঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নির্যমঃ শাস্তে। ব্রহ্মভূয়ায় কল্লতে ॥ ৫৩ 
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্গাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমং সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্ি তত্বতঃ | 
ততো! মাং তত্বতো৷ জ্ঞাত্বা৷ বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ ৫৫ 
সর্বকর্মাণ্যপি সদ] কুর্বাণো৷ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। 
মতপ্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌॥ ৫৬ 
চেতস! সর্বকর্মাণি ময়ি সং্যস্ত মৎপরঃ। 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ 
মচ্চিত্বঃ সর্বদূর্গাণি মতপ্রসাদাৎ তরিধ্যসি। 

অথ চে ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রো্যসি বিনজ্্যসি ॥ ৫৮ 
যদহস্কারমা শ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্তাসে। 

মিথ্যে ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ 


স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মীণা | 


কতু্ধ নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয্যস্তবশোহপি তৎ॥ ৬৯ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেই্বন তি্ঠতি। 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারূানি মায়য়া ॥ ৬১ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 

ততপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্প্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ ৬২ 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহযাদ্‌ গুহাতরং ময়! । 
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ 


অষ্টাদশোহধ্যায়: ১১৩ 
সর্বগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 


ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিত্ম্‌॥ ৬৪ 
মন্মন! ভব মন্তক্তো। মদ্যাজী মাং নমক্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ ৬৫ 
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্রজ । 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো৷ মোক্ষয়িষ্যামি ম। শুচঃ ॥ ৬৬ 
ইদস্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 


ন চাশুঙীষবে বাচ্যং ন চ মাং যোইভ্যস্থয়তি ॥ ৬৭ 
য ইমং পরমং গুহাং মন্তক্তেষ ভিধাস্ততি। 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্য সংশয়ঃ ॥ ৬৮ 

ন চ তস্মান্মনুস্েযু কশ্শিন্মে প্রিয়কৃত্বমঃ। 

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্তঃ শ্রিয়তরে। ভূবি ॥ ৬৯ 
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম/ং সংবাদমাবয়োঃ। 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্ট; স্তামিতি মে মতিঃ॥ ৭০ 
শ্রদ্ধাবাননস্থুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো৷ নরঃ। 

সোহপি মুক্ত; শুভাল্লেকা ন্প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্‌॥ ৭১ 
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতস|। 
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২ 


| অন উবাচ 

নষ্টো মোহঃ স্মতির্পন। ত্বতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। 

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্তে বচনং তব ॥ ৭৩ 
সঞ্জয় উবাচ 

ইত্যহং বাস্ুদেবস্ত পার্থস্ত চ মহাত্মনঃ। 

সংবাদমিমমশ্রৌষমন্ভুতং লোমহর্ষণম্‌ ॥ ৭৪ 

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহামহং পরম্‌। 


যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ ন্বয়ম্‌॥ ৭৫. 
৮ 


১১৪ শ্রীমদ্তগবদগীতা৷ 


রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্‌ । 

কেশবান্ভুনিয়োঃ পুণ্যং হৃব্যামি চ মুক্মুণ্ঃ ॥ ৭৬ 

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদভূতং হরেঃ। 
_বিস্ময়ো। মে.মহান্‌ রাজন্‌ হষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ 

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষেণে যত্র পার্থো ধনুরধরঃ | 

তত্র শ্রীধিজয়ে! ভূতির্বা নীতির্মতির্ম ॥ ৭৮ 


ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীন্মপর্বণি 
এ্মদ্ভগবদ্গীতা্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিষ্ঠায়াং যোগশাস্তে শ্রীকষ্ণাজুনিসংবাদে 
মোক্ষযোগে। নাম অষ্টাদশোইধ্যায়ঃ | 


শ্রীমর্ভগবদৃগীতা সমাপ্ত 
ও তৎসৎ শ্রীকষ্গার্পণমন্ত 
শাস্তিঃপুটিস্তপিশ্াস্ত ॥ 


পরিশিষ্ট 


মূল গ্রন্তের প্রক্নোতরপ্রপক্দে উল্লিখিত 
শ্রীমদ্ভগবছগীত।র 
তীয় ষট্কাতিরিক্ত প্লেঃকাবলী 
পৃষ্ঠা গ্লোক 
২ অজোইপি সন্নব্যয়াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং শ্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪1৬ 
২ ভূমিরাপোইনলো বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্ররুতিরষ্টধা ॥ ৭।৪ 
২ অপরেয়মিতত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌ । 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধার্ধতে জগৎ ॥ ৭1৫ 
রি তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরি প্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জানিনস্তত্বদশিনঃ ॥ 81৩৪ 
প্রসাদে সর্বূঃখানাং হানিরস্তোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হ্যান্ড বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ২1৬৫ 
১২. ময়াধযক্ষেণ প্রকৃতি: স্থয়তে সচরাচরমূ । 


হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ৯১৯ 
১২ সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্ররুতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
করক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদে বিস্জাম্যহ্ম্‌ ॥ ৯/৭ 


১২ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎ্্সমবশং প্রকৃতের্শাৎ ॥ ৯।৮ 
১২ অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম হ্বভাবোইধ্যাত্মমূচ্যতে | 


ভূতভাবোত্তরকরো! বিসর্গ; কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮৩ 


১১৬ 


পৃষ্ঠ। 


১২ 


১২ 


১৩ 
১৩ 
১৩ 


১৪ 


১৫ 


১৫ 
১৫ 


১৫ 


গীতান্নবচন 


শ্লেক 
কর্ম ব্রন্ষোস্তবং বিদ্ধি ত্রহ্ধাক্ষরসমূত্তবম্‌। 
তশ্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্িতম্‌ ॥ ৩১৫ 
ভূমিরাপোইনলো! বায়ু: খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মৈ ভিন্না প্রকুতিরষ্টধা ॥ ৭1৪ 
অপরেয়মিতত্বন্থাং প্ররতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধার্ধতে জগৎ ॥ ৭1৫ 
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। 
অহং কৃৎন্স্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথ ॥ ৭1৬ 
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্ঠাধিদৈবতম্‌। 
অধিধজ্ঞোইহমেবাজ্ধ দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৮1৪ 
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌ ৷ 
সথহ্বদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫1২৯ 
রাজবিগ্ঠা রাজগুহ্থং পবিজ্ঞমিদমৃত্তমম্‌। 
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং স্থস্থখং কতৃমব্যয়ম্‌ ॥ ৯২ 
অজোহপি সন্নবায়াহ্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতিং শ্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪৬ 
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ। 
মূঢ়োইয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ৭।২৫ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সথয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ৯।১৯ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া । 
যন্ত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্থ্নাত্মনি তুষ্যাতি ॥ ৬২০ 
স্থখমাত্যস্তিকং যততদবুদ্ধিগ্রাহ্মতী্জরিয়ম্‌। 
বেরি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ৬।২১ 
যং ল্ক! চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ । 
য্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৬২২ 
তং বিদ্াদদুখেসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যে। যোগোইনিধিগ্রচেতস! ॥ ৬।২৩ 


১৬ 


১৬ 


১৬ 


১৭ 


১৯ 


১৯ 


১৯ 


১৯. 


১৯ 


পরিশিষ্ট ১১% 


শ্লোক 
প্রশাস্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শাস্তরজসং ব্রহ্মভৃতমকল্মষম্‌ ॥ ৬1২৭ 
যোহস্তঃস্থখোইস্তরারা মস্তথান্তর্জ্যোতিবেব যঃ। 
স যোগী ব্রহ্ষনির্বাণং ব্রদ্মভূতোইধিগচ্ছতি ॥ ৫1২৪ 
ন চমাং তানি কর্মাণি নিবধুস্তি ধনগ্রয়। 
উদাসীনবদাসীনমসক্তঃ তেষু কর্মস্থ ॥ ৯৯ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যো৷ মদ্তক্তঃ স মে প্রিয়: ॥ ১২।১৬ 
অধিভূতং ক্ষরে! ভাবঃ পুরুষশ্চা ধিদৈবতম্‌। 
অধিযজ্ঞোইহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৮৪ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রক্ৃতিঃ স্থয়তে সচরাচরমূ। 
হেতুনানেন কৌসন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ৯1১০ 
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পযুপোসতে। 
শ্র্ধধানা মৎপরম! ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২২৯ 
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংনন্ত মৎপরাঃ | 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ ১২৬ 
এষ! তেইভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্িমাং শৃণু। 
ুদ্ধযা যুক্তো য়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহান্যসি ॥ ২৩৯ 
সাংখ্যযোগো পৃথগবালা প্রবদস্তি ন পত্তিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৫1৪ 
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি॥ ৫1৫ 
অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মৎকর্মপরমে! ভব। 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ্প্যসি ॥ ১২1১৯ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিস্যতে । 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোইত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ৭1১৭ 
উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্যৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবাহ্ুত্তমাং গতিম্‌ ॥ ৭1১৮ 


১৯ 


১৯, 


১৯ 


২১ 


২২ 


২৩ 


২৪ 


২৫ 


২৫ 


খ্৫ 


২৫ 


২৬ 


৯৯ 


গীতান্থবচন 


শ্লোক 
বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপছ্যতে। 
বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্ুর্লভঃ ॥ ৭১৯ 
তুল্যনিন্দাস্তরতিমৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিং। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১২1১৯ 
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমবায়ন্তান্ত ন কশ্চিৎ কতুির্হতি ॥ ২।১৭ 
ময়া ততমিদৎ সর্বং জগদব্যক্রমৃত্তিনা । 
মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৯1৪ 
আরুরুক্ষো্ম্নের্ধোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগার্চন্ত তশ্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬।৩ 
যোগযুক্তে। বিশুদ্ধাত্যা বিজিতাত্যা জিতেক্িয়ুঃ 
সর্বভূৃতাত্মভূতাত্যা! কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৫1৭ 
অবজানস্তি মাং মূঢ়া মাহুধীং তন্মাত্রিতমূ। 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরমূ ॥ ৯১১ 
অজোইপি সন্নব্যয়াহ্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 


. প্রকৃতিং শ্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪1৬ 


যদ যদাহি ধর্ম গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যতখানমধর্মন্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ ৪1৭ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪1৮ 

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ | 

ত্যন্কা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজুনি ॥ ৪1৯ 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজুন। 

তান্হং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তুপ ॥ ৪1৫ 
অজোইপি সন্নবায়াহ্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪1৬ 
ত্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি। 

ধর্ম্যা্ি যুদ্ধাচ্ছে য়োইন্তৎ ক্ষত্রিয়ন্ত ন বিদ্যাতে ॥ ২৩১ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৩ 


৩১ 


৩১ 


৩২ 


৩৭ 


জী 


পরিশিষ্ট ১১৯ 


শ্লোক 
তেষামেবাস্থ কম্পার্থমহমজ্ঞান্জং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে! জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ ১০১১ 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দন্ঘমোহেন ভারত। 
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তুপ ॥ ৭২৭ 
অথ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মম! নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখ্থখঃ ক্ষমী ॥ ১২1১৩ 
সন্ধপ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
ময্যপিতমনোবুদ্ধি ধে। মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২১৪ 


- যম্মান্নোদ্বিজতে লোকে। লোকাক্জোদ্বিজতে চ যঃ। 


হর্যামর্যভয়োদ্েগৈমূর্ক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২।১৫ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যো! মদ্তক্তঃ স মে প্রিয়; ॥ ১২১৬ 
যো! ন স্বস্তি ন ঘ্েষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্কিমান্‌ যঃ স মে প্রি ॥ ১২1১৭ 
শমঃ শত্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতোষ্মৃথছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজিতঃ ॥ ১২১৮ 
তুল্যনিন্দাস্্রতিমৌনী সন্ধষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতি উভরঁক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১২1১৯ 
অক্ষরং পরমং ব্রন্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে | 
ভূতভাবোত্তকরো, বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮।৩ 

কর্ম ব্রদ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রদ্মাক্ষরসমুভবমূ। 

তম্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ৩১৫ 
অন্নান্তবস্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ | 

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুর্তবঃ ॥ ৩1১৪ 
রাগদ্ধেষবিষুক্ৈস্ত বিষয়ানিজ্রিয়ৈশ্চরন্। 
আত্মবশ্তেবিধেয়াম্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২৬৪ 


অজোইপি সম্পব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 


 প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪1৬ 
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গীতান্থবচন 
শ্লোক 

প্রকৃতিং ম্বামবষ্টভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎন্সমবশং প্রকৃতের্বশাৎ | ৯৮ 
অক্ষরং পরমং ত্রদ্ স্বভাবোইধ্যাত্মমূচ্যতে। 
ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮৩ 
অধিভৃতং ক্ষরে! ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌। 
অধিযজ্ঞোইহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বরঃ ॥ ৮1৪ 
কিং তদ্ত্রন্ম কিমধ্যাত্বং কিং কর্ম পুরুযোত্তম। 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ৮১ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২২৮ 
যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদন্তীতিৰাদিনঃ ॥ ২৪২ 
কামাত্মানঃ ন্বর্গপরাঃ জন্মকর্মফলপ্রদামূ। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈঙ্বর্যগতিং প্রাতি ॥ ২।৪৩ 
র্ধার্পণৎ ব্রন্মহবিত্রদ্ধাগ ব্রহ্মণা হুতমূ। 
ব্রদ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রন্ধ কর্মসমা ধিনা ॥ 91২৪ 
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে । 
রদ্ধাগ্নাবাপরে যজ্ঞং যজ্জঞেনৈবোপজুহবতি ॥ ৪1২৫ 
শ্রেয়ান্‌ জুব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। 
সর্বং কর্মাথিলং পার্থ জানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪৩৩ 
যত করোষি যদগ্লাসি যজ্ছুহোসি দদাসি যৎ। 
যৃৎ তপস্তসি কৌস্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ ৯২৭ 
গ্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমৃঢাত্সা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ ৩।২৭ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ | 
মহাশনে। মহাপাপ্]া! বিদ্ধোনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩।৩৭ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ সংস্তভ্যাত্মানমাত্মন] | 
জহি শক্রং মহাবাহো। কামরূপং দুরাসদম্‌ ॥ ৩।৪৩ 
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শ্লোক 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়ুতে। 
সঙ্গাৎ সঞপ্জায়তে কামঃ কামষাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ ২৬২ 
যদৃচ্ছালাভসন্ধষ্টো ছন্বাতীতো বিমৎসরঃ 
সম: সিদ্ধাবপিদ্ধো চ কৃত্বাপি ন নিবধাতে ॥ ৪1২২ 
সন্ধষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ 
ময্যপিতমনোবুদ্ধির্ধো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়: ॥ ১২1১৪ 
তুল্যনিন্দাস্ততির্মৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১২১৯ 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্থস্যাধ্যাত্মচেতসা | 
'নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যুধ্যম্ব বিগতজ্জরঃ ॥ ৩/৩৯ 
ত্ৈগুণ্যবিষয়! বেদা নিশ্বৈগুণ্যো ভবাজুনি। 
নির্ঘন্দো নিত্যসব্বস্থো নির্ষোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ২19৫ 
এষ! তেইভিহিত! সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে ত্তিমাং শৃণু। 
বৃদ্ধা যুক্তে। যয় পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্সি ॥ ২৩৯ 
তেষামহুং সমুদ্ধর্ মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ১২৭ 
চাতুরব্যং ময়া ষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ | 
তন্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যয়মূ ॥ ৪1১৩ 
নমা কর্মাণি লিম্পস্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যোইভিজানাতি কর্মনভর্ন স বধ্যতে ॥ ৪1১৪ 
ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকন্ত স্থজতি প্রতৃঃ 
ন কর্মফলসংযোগং ম্বভাবস্তপ্রবর্ততে ॥ ৫1১৪ 
নাদত্তে কম্যচিৎ পাপং ন চৈব স্থুতং বিভূঃ। 
অজ্ঞানেনা বৃতং জ্ঞানং তেন মৃহ্ত্তি জন্তবঃ ॥ ৫1১৫ 
প্রজাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্। 
আত্মস্তেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞম্তদোচ্যতে ॥ ২1৫৫ 
ছঃখেষহদিগনমনাঃ স্থখেস্থ বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্টনিরুচ্যতে ॥ ২1৫৬ 
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গীতান্ুবচন 
স্লেক 

বিহায় কামান্‌ যঃ সর্বান্‌ পুমাংস্চরতি নিস্পৃহ্ঃ। 
নির্মো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২।৭১ 
ইন্দিয়ন্ডেক্িস্তার্থে রাগছ্েষৌ ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হস্ত পরিপন্থিনৌ ॥ ৩1৩৪ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ] বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌॥ ৩৩৭, 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 
জহি শক্রং মহাবাহে। কামরূপং ছুরাসদম্‌ ॥ ৩।৪৩ 
শরোতীহৈব যঃ সোচু প্রাক শরীরবিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স স্থখী নরঃ ॥ ৫1২৩ 
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রহ্ধনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥ ৫২৬ 
যতেজ্িয়মনোবৃদ্ধিমু্নি্যোক্ষপরায়ণঃ। 
'বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো। যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ৫1২৮ 
সঙ্কল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্ন্তা সর্বানশেষতঃ | 
মনসৈবেন্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ৬।২৪ 
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়।। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্দশিনঃ ॥ ৪1৩৪ 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বহুশাখাহনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবসায়িনাম্‌ ॥ ২1৪১ 
ভোগৈশ্ব্প্রসক্তানাং তয়াপহ্তচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াখ্মিকা বুদ্ধি: সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২৪৪ 
অপি চেৎ স্থছুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, বাবসিতো হি সঃ ॥ ৯।৩৯ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণস্ঠতি ॥ ৯৩১ 
যে তু ধর্মাম্ৃতমিদং যথোক্তং পরু'পাসতে। 
ন্দধান! মৎপরমা ভক্তান্তেইতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২২৯ 
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শ্লোক 
অদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেক্জরিয়ঃ ৷ 
জ্ঞানং লব্ধ পরাং শান্তিমচিরেণা ধিগচ্ছতি ॥ 81৩৯ 
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা! বিনশ্ঠতি। 
নায়ং লোকোইস্তি ন পরো ন স্থখং সংশয়াত্মনঃ ॥ 818৭ 
নাত্যশ্নতস্ত যোগোইস্তি ন চৈকান্তমনগ্নতঃ। 
ন চাতিম্বপ্রশীলশ্ত জাগ্রতো নৈব চাজুনি ॥ ৬১৬ 
যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্ন্ত কর্মহথ। 
যক্তত্বপ্লাববোধস্য যোগো ভবতি ছুঃখহা! ॥ ৬১৭ 
যদ| বিনিয়তং চিন্তমান্মন্যেবাবতিষ্ঠতে । 
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো৷ যুক্ত ইত্যুচ্তে তদা ॥ ৬।১৮ 
প্রশাস্তাত্মা বিগতভী্রক্ষচারিব্রতে স্থিতঃ। 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্বে। যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬1১৪ 
এবং বহুবিধা যজ্ঞ! বিততা ব্রহ্মণো মুখে । 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বানবেমং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষযসে ॥ ৪1৩২ 
গতসঙ্গন্ত মুক্ত্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪1২৩ 
র্ধার্পণৎ ব্রহ্মহবিত্র্ধাণৌ ব্রক্ষণা হুতম্‌। 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মমমাধিনা ॥ ৪1২৪ 
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলো কমহেশ্বরম্‌। 
স্হ্দং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বাং মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ৫।২৯, 
শরোতীহৈব যঃ সোছুং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাং 
কামক্রোধোস্ভবং বেগং স যুক্তঃ সুখী নরঃ॥ ৫1২৩ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বৃদ্ধা ধৃতিগৃহীতয়া । 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদিপি চিন্তয়েং ॥ ৬২৫ 
যতো যতো! নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্‌। 
ততত্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্তেব বশং নয়েৎ ॥ ৬1২৬ 
প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং সথথমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রদ্মভৃূতমকল্মষম্‌ ॥ ৬২৭ 


১২৪ 


৬২ 


৬২ 


৬৩ 


৬৩ 


৬৪ 


৬৪ 


৬৫ 


৬৫ 


৬৬ 


৬৭ 


৬৭ 


৬৭ 


গীতানুবচন 


শ্লোক 
রাগছেষবিযুক্স্ত বিষয়ানিক্দ্রিৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্ঠৈবিধেয়াত্ম। গ্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২৬৪ 
প্রসাদে সর্বদুঃখানাৎ হানিরস্তোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হাস বুদ্ধি; পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ২৬৫ 
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 
স্থহ্বদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিুচ্ছতি ॥ ৫1২৯ 
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্ছুহোসি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ ৯।২৭ 
প্রয়াণকালে চ মনসাইচলেন 
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
জবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্ত সম্যক 
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ৮1১৯ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামন্ুম্মরন্‌। 
যঃ প্রযাতি ত্যজন্‌ দেহ সযাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ৮1১৩ 
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিব্স্তি ধনগ্জয়। 
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেযু কর্মস্থ ॥ ৯৯ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ | 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২1১৬ 
তম্মাৎ ত্বমুত্তি্ঠ যশো। লভম্ব 
জিত্বা শত্রন্‌ তূজ্ৎ রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব 
নিমিতমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ১১৩৩ 


, অশোচ্যানন্থশোচস্্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 


গতাস্থনগতা হ্ংশ্চ নাস্থশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২।১১ 
জ্যায়সী চেৎ কর্মণন্তে মতা বুদ্ধি্জনার্দন। 

তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ৩।১ 
কাজ্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ | 
ক্ষিপ্রং হি মান্ষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজ। ॥ ৪1১২ 


৬৮ 


৬৮ 


৬৯ 


৬৭৯ 


৬৯ 


৬৯ 


৬৯ 


৬৯ 


৭৩ 


৭৩ 


৭১ 


৭১ 


৭২ 


পরিশিষ্ট ১২৫ 


শ্লোক 

ন কর্মণামনারস্তানৈক্ম্যং পুরুযোইঞ্তে। 
ন চ সন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩1৪ 

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। 
কার্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ব; প্রকৃতিজৈগুৈঃ ॥ ৩।৫ 
অনাশ্রিতঃ কর্মকলং কার্ধং কর্ম করোতি যঃ। 

স সন্ন্যাসী চ যোগী চন নিরপ্রি্চাক্রিয়ঃ ॥ ৬১ 
সন্ত্যাসঃ কর্মযোগস্ঠ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । 

তয়োস্ত কর্মসন্ত্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫।২ 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্তন্‌ কতুির্হসি ॥ ৩২০ 
যদি হহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ | 
মম বর্মান্থবর্তন্তে মনুয্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৩।২৩ 
উৎসীদেযুরিমে লোক] ন কুর্যাং কর্মচেদহমূ। 
সঙ্করস্ত চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩।২৪ 
জ্ঞেয়ঃ সনিত্যসন্গ্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাজ্ষতি। 
নির্ধন্দে। হি মহাবাহো। স্থখং বদ্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫1৩ 
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্য়ন্তাস্ত ন কশ্চিৎ কতুমিরহতি ॥ ২1১৭ 
তস্মাৎ ত্বমুত্তি্ঠ যশো লভম্ব 
জিত্বা! শত্রন্‌ ভূঙ্, রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব 
নিমিত্বমাত্ং ভব সব্যসাচিন্॥ ১১।৩৩ 

ন কর্মণামনারভ্ভানৈফর্স্যং পুরুষোইখ্,তে। 

ন চ সম্্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩৪ 


_ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষঠত্যকর্মরৎ। 


কার্ধতে হৃবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈপ্তণৈঃ ॥ ৩1৫ 
কর্মণ্য কর্ষ যঃ পশ্ঠেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুস্তেষু স যুক্তঃ কৃত্ন্বকর্মকৎ্॥ ৪1১৮ 


১২৬ 


১০ 


৭৩ 


খও 


৭৩ 


ও 


ও 


৭৩ 


৭৩ 


০ 


৭৪ 


৭৪ 


৭৪ 


গীতাঙ্গবচন 


শ্লোক 
স্থখমাত্যান্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহমতীক্জরিয়ম্‌। 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ৬।২১ 
দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনগ্রয়। 
বুদ্ধৌ শরণম্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ২৪৯ 
বৃদ্ধিযুক্ো জহাতীহ উভে স্থরুতদুঙ্কতে। 
তম্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্‌ ॥ ২৫৯ 
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যন্ী, মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিমূক্তাঃ পদৎ গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌ ॥ ২৫১ 
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্যতিতরিস্যাতি। 
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতন্ত চ ॥ ২৫২ 
শ্রতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চল! । 
সমাধাবচলা বুদ্ধিন্তদা যোগমবাদ্দ্যসি ॥ ২1৫৩ 
প্রসাদে সর্বহ্ঃখানাং হানিরম্তোপজায়তে। 
প্রসন্চেতসো হ্যাস্ড বুদ্ধিঃ পর্ধব তিষ্ঠতে ॥ ২৬৫ 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাষুক্তম্ত ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্ত কৃত; হুখম্‌ ॥ ২৬৬ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপধাস্তি তে ॥ ১১৯ 
তেষামে বানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জঞানদীপেন ভাম্বতা! ! ১০।১১ 
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোইন্াত্র লোকোইয়ং কর্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গ: সমাচর ॥ ৩।৯ 
যস্ত সর্বে সমারস্তাঃ কামসন্কল্পবজিতাঃ। 
জ্ঞানাস্সিদপ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪1১৯ 
শেয়ান্‌ অরব্যময়াদ্‌ যজ্াজ, জ্ঞানযজঃ পরস্তপ। 
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ 81৩৩ 


যখৈধাংসি সমিদ্ধোইস্িভ্মসাৎ কুরুতেইজুন | 


জ্ঞানাগ্ি সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কূরুতে তথা ॥ ৪1৩৭ 


পৃষ্ঠা 


৭৪ 
৭৪ 
৭৫ 


৭৫ 


খঙ 


ণ৬ 


ণ৬ 


৭থ 


৭৭ 


পরিশিষ্ট ২৭ 


শ্লোক 
কায়েন মনসা বৃদ্ধা কেবলৈরিক্িয়ৈরপি 
যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্াশ্ুদ্ধয়ে ॥ ৫1১১ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ ধূতিগৃহীতয়া। 
আত্মসংস্থং মন: কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ | ৬২৫ 
তৎ বিস্যাদ্দ,ংখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌। 
স নিশ্য়েন যোক্তব্যো যোগোইনিব্রিগ্চেতসা ॥ ৬২৩ 
সর্বদ্ধারাণি সংযম্য মনো হাদি নিরধ্য চ। 
ূর্ধণ্াধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ৮1১২ 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ | 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং ত্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ৬১৩ 
সততং কার্তয়স্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢত্রতাঃ। 
নমস্যত্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯১৪ 
মধ্যাবেশ্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তাউপাসতে। 
রদ্ধয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২২ 
তং বিদ্াদ্ঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতমূ। 
স নিশ্যয়েন যোক্তব্যো যোগোইনিবিগ্রচেতসা ॥ ৬।২৩ 
প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং স্থখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শাস্তরজনং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌ ॥ ৬।২৭ 
বাহাস্পর্শেষসক্াত্ম! বিন্দত্যাত্মনি যৎ স্থথম্‌। 
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্ম! হৃখমক্ষয়মশ্তে ॥ ৫1২১ 
যুঞতন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্ষঃ। 
সথখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যস্তং স্থখমস্্রঁতে ॥ ৬।২৮ 
স্থখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্মতীন্দ্রিয়ম্‌। 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ৬।২১ 
রাগ্েষবিমুক্তৈস্ত বিষয়া নিজ্তরিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্থৈবিধেয়াত্ম! প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২৬৪ 
প্রসাদে সর্বছুঃখানাং হানিরন্তোপজায়তে | 
প্রসন্নটেতসো হস্ত বুদ্ধি: পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ২৬৫ 
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শ্লোক 
ইন্জিয়াণি পরাণ্যাহুরিক্দরিয়েভ্যঃ পরং মনঃ | 
মনসস্ত পরা বুদ্ধি যো বুদ্ধেঃ পরতত্ত সঃ ॥ ৩1৪২ 
ন কর্মণামনারভাক়ৈফর্ম্যং পুরুযোইই,তে । 
ন চ সন্গ্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩।৪ 
কাজ্কন্তঃ কর্মণাং পিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্বতি কর্মজ। ॥ ৪1১২ 
অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মৎকর্মপরমো৷ ভব । 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন, সিদ্ধিমবাপ্ন্যসি ॥ ১২।১* 
অক্ষরং পরমং ব্রন্ম ক্বভাবোইধ্যাত্মমুচ্যতে। 
ভূতভাবোত্ভবকরে! বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮৩ 
তেষামেবাস্থকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয্মাম্যাত্মভাবস্থে৷ জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা! ॥ ১০1১১ 
চাতুর্ব্যং ময়া হ্ষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ | 
তন্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম॥ ৪।১৩ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্ির্ধথাদর্শো মলেন চ। 
যথোনেনা বুতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩।৩৮ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো৷ নিতাযবৈরিণা । 
কামরূপেণ কৌস্তেয় ছুষ্পুরেণানলেন চ.॥ ৩।৩৯ 
ইন্জিয়াণি মনোবুদ্ধিরন্তাখিষ্টানমূচ্যতে। 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম, ॥ ৩1৪৯ 
রদ্ধার্পণৎ ত্রন্হবিত্র্ানো ত্রহ্মণা হুতম.। 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ব্রন্মকর্মমমাধিনা ॥ ৪1২৪ 
যদৃচ্ছালাভসন্তপ্ো ঘন্দাতীতো৷ বিমৎসরঃ। 
সমঃ সিগ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ৪১২ 
দধা্পণং ত্রন্মহবিত্র ধায় ব্রন্ষণা তম, । 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্মসমাধিনা ॥ ৪1২৪ 
ন কর্মণামনারস্তানলৈকর্ম্যং পুরুযোইই্,তে। 
ন চ সন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছভি ॥ ৩।৪ 
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শ্লোক 
ন ছি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ত্যকর্মরুৎ। 
কার্যতে হাবশঃ কর্ম সর্বঃ প্ররুতিজৈগুণৈঃ ॥ ৩।৫ 
বাহুম্পর্শেষসক্তাত্মা! বিন্দত্যাত্মনি যৎ স্থখম,। 
স ব্রঙ্মযোগযুক্তাহ্মা স্থখমক্ষয়মন্্রতে ॥ ৫।২১ 
অসংশয়ং মহাবাহো৷ মনো ছুনিগ্রহং চলম, | 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহতে ॥ ৬1৩৫ 
নাত্যশ্রতস্ত যোগোইস্তি ন চৈকান্তমনশ্রতঃ | 
ন চাতিম্বপ্নশীলম্ত জাগ্রতো নৈব চাজুন ॥ ৬।১৬ 
যুক্তাহারবিহারশ্ যুক্চেষ্টন্ত কর্ম । 
যুক্তত্বপ্রা ববোধস্ত যোগো ভবতি ছুঃখহা! ॥ ৬।১৭ 
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্তে বা বতিষ্ঠতে । 
নিষ্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো। যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ৬।১৮ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়। | 
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্থান্াত্মনি তুস্যাতি ॥ ৬।২০ 
সর্বভৃতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম। সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬২৯ 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সং পশ্ততি যোইজুন। 
স্থখং বা যদ্দি বা ছুঃখং স যোগী পরম! মতঃ ॥ ৬।৩২ 
বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে । 


. বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্ম। স্থহুর্লভঃ ॥ ৭1১৯ 


বিদ্ভাবিনয়সম্পর্ে ব্রাহ্মণে গবি হুস্তিনি । 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদখশিনঃ ॥ ৫1১৮ 
নাস্তোহন্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ । 

এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তো। বিভৃতেবিস্তরো ময়া ॥ ১০।৪* 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তরাজুনি। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কুৎস্মমে কাংশেন স্থিতো৷ জগৎ ॥ ১1৪২ 
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্ব ভাবোইধ্যাত্মুমুচ্যতে । 
ভূতভাবোত্তবকরে বিসর্গ; কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৮1৩ 
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শ্লোক 
গতসঙ্গন্ত মৃক্তন্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ । 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪1২৩ 
দুরেণ হৃবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনগরয় |! 
বুদ্ধৌ শরণমস্থচ্ছ কুপণাঃ ফলহেতব: ॥ ২1৪৯ 
কর্মজং বৃদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যন্তা মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছ্ত্যনাময়ম্‌ ॥ ২৫১ 
গ্রজহাতি যদ! কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্। 
আত্মন্যেবাত্মনা তৃষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞন্তদোচ্যতে ॥ ২1৫৫ 
এষা ত্রাহ্ষী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি। 
স্থিত্বাস্তামস্তকালেইপি ব্রন্মনির্বাণমূচ্ছতি ॥ ২।৭২ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০1১৯ 
তেষামেবাস্থকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তম: | 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো! জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০1১১ 
অশোচ্যা ন্থশোচন্তং প্রজ্ঞাবাদাংস্চ ভাষসে। 
গতা স্থনগতাস্থংস্চ নাম্থুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২1১১ 
ভূমিরাপোইনলো বাফুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রক্কতিরষ্টধা ॥ ৭18 
অপরেয়মিতত্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৭1৫ 
অজোইপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্‌। 
প্রকৃতিং শ্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়! ॥ ৪1৬ 
ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকন্ত স্থজতি গ্রতৃঃ । 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাব্ত প্রবর্ততে ॥ ৫1১৪ 
নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন চৈব স্থকৃতং বিতুঃ ॥ 
অজ্ঞানেনাঁবৃতং জ্ঞানং তেন মৃহাস্তি জ্তবঃ: ॥ ৫1১৫ 
অবজানস্তি মাং মূঢ়া মান্ষীং তন্থমাশ্রিতমূ। 
পরং ভাবমজানক্কো মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥ ৯1১১ 
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শ্লোক 
তত্মান্নার্া! বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্ট্রান্‌ সবান্ধবান্‌। 
স্বজনং হি কথং হত্বা স্থখিনঃ শ্তাম মাধব ॥ ১৩৬ 
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শন্তরপাণয়ঃ। 
ধার্ডরাষ্ট্রী রণে হঙ্যস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ১1৪৫ 
তম্মাদসক্তঃ সততং কার্ধং কর্ম সমাচর। 
অসক্কো! হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষ: ॥ ৩1১৯ 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্তন্‌ কতুর্থসি ॥ ৩২০ 
যদ্‌ যদাচরতি শেঠ্্তত্দেবেতরো! জনঃ। 
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোবস্তদন্বর্ততে ॥ ৩1২১ 
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেযু কিঞ্চন। 
নানবাপ্মবাপ্থব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ৩1২২ 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মপ্যতন্দ্রিতঃ। 
মম বর্্ানুবর্তস্তে মনুত্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৩২৩ 
উৎসীদেযুরিমে লোক ন কুরধাং কর্ম চেদহুম্‌। 
সঙ্করশ্ত চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ গ্রজাঃ ॥ ৩২৪ 
চাতুর্বণ্যং ময়া স্থষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 
তন্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধা কর্তারমব্যয়ম্‌ ॥ ৪81১৩ 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 
ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোর্থা 
সনাতনম্বং পুরুষে মতো মে ॥ 
অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তহুমা শ্রিতম্‌। 
পরং ভাবম্জানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥ ৯1১১ 
কার্পণ্যদোষোপহতম্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছেযঃ স্যান্জিশ্চিতং রুহি তন্মে 
শিত্ান্তেহহং শাধি মাং স্বাং প্রপক্নম্‌॥ 
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_তমুবাচ হৃধীকেশঃ প্রহসক্িব ভারত। 


সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ২1১৭ 
যদা যদ! হি ধর্মন্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যর্থানমধর্মন্য তদাত্মানং শ্জাম্যহুম্‌ ॥ ৪1৭ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুন্ৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪৮ 

তম্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভন্ব 

জিত্ব! শব্রন্‌ তুজ্ষ, রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব 
নিমিত্বমা্জং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ১১1৩৩ 

মৃতঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 
কীতিঃ শ্রীর্বাক চ নারীণাং স্থৃতির্মেধ। ধুতিঃ ক্ষমা ॥ ১০।৩৪ 
পরিভ্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ ছুস্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪1৮ 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্‌। 
বিবন্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্থুরিক্ষাকবেইত্রবীৎ ॥ ৪1১ 
এবং পরম্পরা প্রা্চমিমং রাজর্যয়ো বিছুঃ। 
স কালেনেহ মহত যোগো! নষ্ঃ পরস্তপ ॥ ৪1২ 
স এবায়ং ময়৷ ভেইস্ক যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন: | 
ভক্তোইসি' মে সখা চেতি রহস্যং হোতদুত্তমম্‌ ॥ ৪1৩ 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১।১ 





